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উর নাম ও তর সৃষ্টি যুগ যুগ ধরে 
অমর হয়ে থাকবে 


উপরের কথাগুলো কার্ল মার্কসের বন্ধু ও সহকমী ফেডারিক এক্সেলস্‌ 
লেছিলেন। মার্কসের, ১৬তম জন্মবাষিকী পৃথিবীর প্রগতিশীল ম'মুষরা 
১৯৭৮ সালের ৫ই মে উদ্যাপন করেছে । 


এই স্মরণীয় দিনটি লম্পর্কে আন্তর্জীতিক গবেষকমণ্ডলী ডবন্তু এম 
-এর অফিসে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন । এই 
বেষকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির 
দস্তা গিগিনোভ, বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লুই 
ধডিল্লা, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনাধ জর্জ কুইয়োতস্কি, সোভিয়েত 
-এর বিজ্ঞান আকাদেমির পত্র-সদস্ত টি' ওয়াই জারম্যান এবং দক্ষিণ 
কার কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি ভবলু সেমে । 


মার্কসের শিক্ষা বর্তমান সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক অসাধারণ ভূমিকা 
লন করছে এবং ভবিষ্যতেও .করবে_-এই বিষয়টির উপরে বক্তারা গুরুত্ব 
[রোপ করেন | মার্কস, এজেলস্‌ ও লেনিনের মহৎ ভাবধারার উপর ভিত্তি 
রেই আস্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সত্যিকারের বিশ্বব্যাপী শাক্তিরপে 
' রং আমাদের যুগের সর্বাধিক রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তি হয়ে উঠেছে । 










মার্কসের আদর্শ হল শ্রমিকশ্রেণী এবং সমগ্র মানবঙ্গার্তির আতিক 
সামাজিক মুক্তির হাতিয়ার । "মার্কস জ্ঞানের যে শক্তিশালী হাতিয়ার 
করে গিয়েছেন তার দ্বারাই আত্মিক মুক্তির উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে। এ 
সহযোগিতায় তিনি সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পাঁরবর্তন এনে 
তার ফলে আজকের দর্শন, অর্থনীতি এবং সামাজিক ও নৈতিক বিজ্ঞান ' 
দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে। এরাই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে 
পৃথিবীকে মেহনতী মানুষ 'ও সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে পারিবতিত করা 
সামাজিক মুক্তির হাতিয়ার হল ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং সমাজতন্ত্র ও 
শিজমের জন্য আিকশ্রেণী ও জনগণের সংগ্রাম । মার্কসের শিক্ষা 
এই সংগ্রামের সাফল্য সুন্শ্চিত হয় বিপ্লবী তত্ব দ্বারা পরিচা লত 
শ্রেণীর পার্টি এবং সমস্ত দেশের মেহনতী মানুষের ভ্রাতৃত্বমূলক মৈত্রীর ছারা 

গবেষক দলের সদস্যরা বলেছেন যে মারের কাজ এবং ভাবধারা 
আগ্রহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে । তীর উত্তরাধিকার নিয়ে তীব্র ভাবাদর্শ 
বিতর্ক চলেছে । বুর্জোয়া 'মার্কসোলাজস্টরা কমিউনিস্ট, আন্দোলনের তত 
প্রয়োগের বিরুদ্ধে মার্কসের নাম ব্যবহার করে দেখাচ্ছেন যে মার্কসবাদ খণ্ড 
হয়ে গেছে। সমকালশন প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে তারা মার্কসে 
, মৃতবাদকে 'কাটাছেঁড়ী করছেন, “গ্রহণযোগ্য ও “অগ্রহণযোগ্য, হিসেবে ভ 
করছেন এবং এর সঙ্গে কতকগুলো অবৈজ্ঞানিক ধারণা মিশিয়ে দিচ্ছেন 
তারা মার্কসবাদের মধ্যে একটা নিরপেক্ষতার মর্যাদা ঢুকিয়ে চিচ্ছেন 
এটাকে একগুচ্ছ শান্ত্রবাক্যে পরিণত করতে চাইছেন_যার সঙ্গে বিজ্ঞান . 
দ্বাস্তবতার কোনো 'সম্পর্ক নেই । কমিউনিস্টরা মার্কসের উত্তরাধকার 
একটা অখণ্ড সামগ্রিক সত্তা বলে মনে করে এবং এটাকে ক্রমাগত সম্বদ্ধ 
তোলে । লেনিন এই দৃষ্টিভ্গিই গ্রহণ করেছিলেন । .তিনি মার্কসবাদ্‌ 
কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের একমাত্র বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিহিসাবে বৃর্জোরা 
সংশোধনবাদী হবকৃতকারীদের বিরুদ্ধে এটাকে রক্ষা করেছিলেন । মার্কসের 
শিক্ষার উপর ভিত্তি করে তিনি আমাদের যুগের সামাজিক প্রয়োগের মং 
দিয়ে যেসব নতুন সমস্যার স্থা্টি হয়েছিল তার সমাধান করেন। এইভাং 
তিনি মার্কসবাদকে তার স্বকীয় ভিত্তির উপর রেখেই স্ষ্টিলীল্ভা 











[িকাঁশত করেছিলেন এবং নতুন কালপর্ধের সঙ্গে সামঞ্জস্ত রেখে একে আরও 
উন্নত স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন । আস্তর্জাঁতক গবেষক গোষ্ঠীর সদস্যরা এই 
মত প্রকাশ করেন যে, নতুন এঁতিহাসিক পরিস্থিতিতে যেসব সমস্যার স্থষ্ট 
হয়েছে, আমাদের এই বৈপ্লবিক মতবাদের পদ্ধতি ও অন্য বস্তুকে ভাত্তি করেই 
তার সমাধান করা সম্ভব । এই প্রত্যয় নিয়েই গবেষকমণ্ডলী মার্কসীয় তত্র 
সেই সব মুখ্য সমস্যাগুলো দেখেছেন যার উপর শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োগগত 
অভিজ্ঞত। বার বার কমিউনিস্টদের দৃষ্টি আকর্ণ করেছে। এই গোষ্ঠীর 
আলোচ্য সমহ্যাগুলোর মধ্যে ছিল-_যে সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ধনতন্ত্ 
অপসারিত হয়ে উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্র আসে-_সেই সব 
বিপ্রবের নিয়মগুলির সমস্ত! ; শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির এতিহাসিক লক্ষ্য 
এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি । 

সমাজতন্ত্রকে কাল্লানকতা থেকে বিজ্ঞানে রাপাস্তরিত করে মার্কস ও 
এঙ্গেলস্‌ তাদের সহযোগীদের নিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে বাস্তবে পরিণত 
করার ও জনগণের আন্দোলনের সাথে একে যুক্ত করার ছুরহ কর্তব্য সম্পাদন 
করেছিলেন । এই কাজটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী তাৎপর্য অর্জন করেছে। 
সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ গড়ে তোলার প্রকৃত প্রক্রিয়ার মধ্যে বৈজ্ঞানিক 
সমাজতন্ত্র বাস্তবরূপ গ্রহণ করেছে; এটা পু'ভিবাদী রাষ্টরগালতে শ্রামকশ্রেণীর 
সংগ্রামের সঙ্গে মিশে গেছে। এটা মিশে গেছে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গেও । 
এই গোষঠীর সদস্যদের মতে এটাই মার্কসের শিক্ষার আন্তর্জীতিকতার ইঞ্জিত- 
ৰাহী। মার্কসের শিক্ষাই আমাদের যুগের তিনটি বিপ্লবী শক্তির 
নির্ভরযোগ্য নীতি-নির্দেশক । 

গবেষকগোষ্ঠীর 'আলোচনাগুলি প্রকাশের জন্টে প্রস্তুত কর! হচ্ছে। 


মত-্বিনিময় 


r সমাজের বৈঞ্পবিক রূপান্তিরের সংগ্রামে অর্থনীতি ও 
"_ ৰ্বাত্নীতির ডাস্রালেকটিকস 


আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞাধিক সম্মেণন 


৮ 
wr 
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১ বিপ্লবের স্তর এবং সমস্তা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি 


ইব্বনেলসেন এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ডেনমার্ক 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রাতানধিত্ব করেন--বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যকার 
ডায়ালেকটিক সম্পর্ক ষে একটি বিশেষ উপায়ে মূর্ত হয়ে 
ওঠে সেই ভাবধারার উপর ইব_নেলসেন জোর দেন ও 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন । 


তিনি বলেন যে ১৯৭৬ সালে গৃহীত ডেনমার্ক কমিউনিস্ট পার্টির 
কর্মনৃচীতে ডেনমার্কের সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রগতির সম্ভাবনার কথা তুলে ধরা 
হয়েছে। আমরা মনে করি যে প্রস্তুতি পর্বে সমাজতন্ত্রের পথে চূড়াস্ত উত্তরণের 
আগে একচেটিয্াবিরোপী গণতন্ত্রে দিকে পরিবর্তন ঘটতে পারে ।. 
বর্তমান স্তরে ( “এখনও পর্যস্ত সমাজতন্ত্র নয়” বলে কর্মসূচীতে বাখ্যা কর! 
হয়েছে ) উৎপাদনের উপায়সমূহ জনগণের মালিকানায় হ্যন্ত করা হয়নি কিন্ত 
অর্থনীতির প্রধান প্রধান শাখা “গণতান্ত্রক জাতীয়করণের” আয়ত্তাধীন রয়েছে। 
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অর্থনৈতিক জীবনে এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে এখনও যথেষ্ট বৃহদায়তন বেসরকারি 
সেক্টার রয়েছে কিন্তু রাজনীতিগতভাবে যে সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে এই 
বেসরকারি সেক্টারের কাজ পরিচালিত হয় সেই কাঠামো হল “ব্যবস্থাপনার 
ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কাঠামো”। একবার অর্থনীতির প্রধান 
কগুলে৷ জাতীয়করণ করা গেলে তাঁকে রাজনীতিগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব 
হয় এবং আমরা মনে করি যে যেহেতু একচেটিয়াবিরোধী গণতন্ত্রের রাজনৈতিক 
ক্ষমতা জনগণের ক্ষমতায় পরিণত হয় তখন সমাজতন্ত্রের দিকে চূড়ান্তভাবে 
উত্তরণের আগেই গণতান্ত্রক ও পারিকল্সিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রধান 
উপাদানগুলোর বিকাশ ঘটানো সম্ভব ৷ 

এই কর্মসূচী অনুসারে সমাজতান্ত্রিক সমাজে নিম্নলিখিত বৈশিশষ্ট্পূর্ণ 
লক্ষণগুলো থাকবে £ (ক) উৎপাদনের উপায়সমূহ হবে জনগণের সম্পত্তি 
এবং যৌথ সম্পত্তি; (খ) শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণ রাজনৈতিক 
ক্ষমতার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং (গ) জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক 
চাহিদ] পূরণের জন্য অর্থনীতিকে পারকাক্িত পথে এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে 
ক্ষমতা ব্যবহার করা হবে । সুতরাং একচেটিয়বরোধী গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র 
উত্তরণটি হবে একটি মোক্ষম, গুণগত উল্লন্ষন বিশিষ্ট উত্তরণ কিন্ত পুঁজিবাদ 
থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে বৈপ্লবিক উল্লম্ষনের স্থায়িত্বকাল একচেটিয়াবরোধী 
গণতন্ত্রের জন্য প্রস্তুতির প্রক্রিয়ায় কমে আসবে । 

আমরা একচেটিয়াবিরোধী গণতন্ত্রকে একটি স্বাধীন সামাগ্রিক-অর্থ নৈতিক 
কাঠামো হিসাবে গণ্য করি না--এই কাঠামো ইতিহাসের এক সুদশর্থকাল 
ধরে নিজেকে “মিত্র অর্থ নৈতিক” ও “বহুত্ববাদী” ব্যবস্থা হিসাবে উপস্থিত 
করেছে এবং সেই সঙ্গে একটি পরিকল্পনা অনুসারে ননয়ান্ত্রত “সমাক্ততান্ত্রিক 
লেক্টার” ও বাজার নিয়ন্ভ্রিত “বেসরকারি সেক্টার” এই উভয়ের মধ্যে এক 
সুনিদি্ট ভারসাম্য রক্ষা করে আসছে । আমাদের কর্মস্টীতে বলা হয়েছে 
যে একচেটিয়াবিরোধী গণতন্ত্র হল এক ব্যাপক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক- 
সামাজিক প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়ার গাঁতশীল বিকাশ একটি ( সম্ভাব্য ) 
সমাজতন্্রযুখী শান্তিপূর্ণ উত্তরণের জন্য কাজ করে। 

সমাজবিকাশের মার্কসবাদীতত্ব অমুস:রে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এক 
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বিশেষ এঁতিহাসিক অধ্যায়ে বিভক্ত হয়-_এই পারাস্থিতি ব্যাপক রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মতাদর্শগত পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য 
এক স্বাধীন সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো হিসাবে রূপ পরিগ্রহ করে? 
শ্রামকশ্রেণী এবং তার মিত্রদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই 
উত্তরণের অধ্যায় সুরু হয় এবং সেই সঙ্গে প্রাথমিকভাবে অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ 
ক্ষমতাসম্পন্ন দিকগুাঁলর উপর অধিকার স্থাপন করে উপরে উল্লেখিত মৌলিক 
পরিবর্তন আনার জন্য এই ক্ষমতা ব্যবহার করে এই উত্তরণের অধ্যায় চিত 
হয়। যখন সি পি ডি-র ( ডেনমার্ক কমিউনিস্ট পার্টি ) কর্মসূচীতে সমাজতন্ত্র 
উত্তরণের কথা বলা হয় এবং শাস্ভিপূর্ণ উপায়ে তা রাপায়পের সম্ভাবনা সম্পর্কে 
উল্লেখ কর! হয় তখন তার সুনির্দিষ্ট অর্থ হল সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা 
প্রাষ্ঠা__একচেটিয়াবিরোধী গণতন্ত্র বিকাশের মধ্যে এই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার 
প্রস্ততি চলে এবং এই সময় এমন এক শক্তির স্থষ্টি হয়__যে শক্তি সমাজ- 
কাঠামো পুনর্গঠন করতে সক্ষম, এটা এই উত্তরণ প্রক্রিয়ার , কোনো ব্যাপকতর 
পরিখি মাত্র নয়। সি পি ভি কর্মসুচীতে এমন কোনে! বিশেষ পাঁরচ্ছেদ . 
অস্তভুক্ত করা হয়নি যাতে সমাজতাস্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও উন্নত 
সমাজতন্ত্রঁএই দুয়ের মধ্যে উত্তরণকাল সম্পর্কিত কোনো বিশেষ অধ্যায়ের 
প্রস্তাব করা হয়েছে। একচেটিয়াবিরোধী গণতন্ত্রকে, আরও এগিয়ে নিতে 
হবে-_রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে এবং সরাসারি সমাজতন্ত্র নির্মাণ- 
পর্বে যে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাতে এই এগিয়ে নেয়ার কাজ আরও ' 
সহজতর হয়ে ওঠে। আমাদের মতে, এটা হল একটি সম্পুর্ণ সামন্স্কপুর্ণ 
ভূমিকা, কারণ পার্টি কর্মসূচীতে একচেটিযাবিরোধী গ্রণতন্ত্রের আমলে 
( আসি বলছি যে এটা এখনও সমাজতন্ত্র নয়) য়ে বিষয়গুলো অর্জন করা ' 
যেতে পারে-বলে বলা হয়েছে তা সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের . 
পন্থ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য ঝা সচরাচর উপস্থিত করা হয়, ভার সঙ্গে 
অনেকখানি মিল" রয়েছে৷ আমাদের কর্মসূচীতে প্রস্তাব করা হয়েছে যে ' 
সমাজ রূপাস্তরের শক্তি হিসাবে জনগণ আগে থেকেই এক সময়ে “সমাজে 
বিপুল পাঁরবর্তন আনতে পারে”, ক্র্যাসকাল মার্কসবাদী তত্বে বলা হয় যে শুধু 
প্রলেতারিয়েত কর্তৃক ক্ষমতা অর্জনের প্রই এই পরিবর্তন সম্ভব, কারণ 
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পরিবর্তনগুলোর মধ্যে অবশ্যই একটি সমাজতান্ত্রিক সারবস্ত থাকতে হবে। 
আমরা মনে করি, প্রাক সমাজতান্ত্রিক সামাজিক অবস্থার আমলেও সমাজ্তাস্ত্রিক 
ভিত্তির এবং অনুরূপভাবে সমাজতান্ত্রিক সৌধের অত্যাবশ্যক উপাদানগুলোর 
বিকাশ ঘটতে পারে । অবশ্য এমন এক সীমা রেখা রয়েছে যার বাইরে এই 
পথে একচেটিয়াবরোধশ গণতন্ত্র অগ্রসর হতে পারে না এবং যখন পুঁজিবাদ 
থেকে সমাজতন্ত্রের উননম্ষনের প্রয়োজনশ্য়তার প্রশ্ন দেখা দেয়। কর্মসূচীতে এই 
সময়-সীমা নির্ধারিত নেই, কারণ একচেটিয়া-বিরোধী গণতন্ত্র একটি স্থিতিশীল 
অবস্থা নয়__-এ একটি প্রক্রিয়! এবং এর অগ্রগতির পরিবেশ এই বিকাশ ধারার 
মধ্যে পরিবর্তনমুখী হয়। 


দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্ের সঙ্গে 
একচেটিয়া পুঁজির যে মিলন ঘটে তা অবশ্যম্তাবিরূপে 
প্রমাণ করে যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে কোনো গণতান্ত্রিক 
ও সমাজতান্ত্রক কাঠামোর পুনর্গনের কাজ রাজনৈতিক 
ক্ষমতার অনুরূপ পরিবর্তন থেকে অবিচ্ছেদ্য । 


তানি বলেন, রাঁজনৈতিতিক ক্ষমতার মাধ্যমে যাদের স্বার্থ প্রকাশ পায় 
তাদের উপরই অর্থনৈতিক পাঁরবর্তনসমূহের গভীরতা ও তার সামাজিক চাঁরত্র 
চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে। উদাহরণস্বরাও হাঁদ শ্রাঁমকশ্রেণীর অংশগ্রহণ সহ 
বিপ্লবী গণতাস্তিক ক্ষমতার অধীনে একচেটিয়া পুঁজির জাতীয়করণ সম্পন্ন হয় 
তবেই এই জাতীয়করণকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে জনগণের সেক্টার গঠনের পথে 
একটি গণভাস্তরিক পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হতে পারে, বিশেষ করে যখন এই 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে জনগণের সেক্টার পুঁজিবাদের কাঠামো অতিক্রম করছে মাত্র 
কিন্তু তখনও সমাজতন্ত্রের জন্মলগ্ন স্থচিত হয়নি ।, 

লোঁনন বলেছেন যে জাতীয়করণ হল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমাজিকীকরণের 
পথে প্রথম পদক্ষেপ _এটা গণতান্ত্রিক উপায়ে সম্পন্ন হতে পারে এবং এই 


৯ 


প্রক্রিয়ায় যে শ্রমজীবী জনতা তাদের ত্রাষ্ট্র থেকে তাদের সমর্থন অর্জন করে 
সেই শ্রমজীবী জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলেই এটা সম্পন্ন হয়। 

আমাদের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা এবং পরবর্তীকালে সমাক্ততান্তিক বিপ্লব 
প্রমাণ করেছে যে রৈপ্লবিক রূপান্তরের গণ্তিধারায় রাজনৈতিক-ক্ষমতা, শ্রামক- 
শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব হল অর্থনৈতিক বিপ্লবের 
একটি অপরিহার্য হাতিয়ার এবং এর কোনো বিকল্প থাকর্তে পারে না। 
পু্ণজবাদের আমলে অর্থনৈতিক জীবন গণতন্ত্রীকরণের ভাবাধারা এবং তাকে 
অর্থনীতির অভ্যন্তরে উদ্ভুত একটি ক্রমিক প্রক্রিয়া হিসাবে সমান্মতস্ত্রের পথে 
এগিয়ে নেয়া এবং পরে এই অর্থনীতির সর্বস্তরে ও কাঠামোতে প্রসারিত কর! 
ও রাষ্্ক্ষমতা পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়গুলো এ পর্যস্তও বাস্তবে সমথিত হয়নি । 

সমাজের বৈপ্লবিক রূপাস্তরের মধ্যে অর্থনীতি ও রাজনীতির দ্বন্ঘমূলক 
পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দিকটি সম্পর্কে অবশ্যই জোর দিতে হবে। বৈপ্লবিক 
রূপান্তরের কালপর্বে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ( বৈপ্লাবক- গণতান্ত্রিক অথবা 
সমাজতান্ত্রিক যা হোক না কেন) প্রতিষ্ঠিত হয় সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে উপযুক্ত পারবর্তন না এনে, লমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
দিকে সুনিদিষ্ট পদক্ষেপ , না দিয়ে এবং নিজের জন্য উপযুক্ত অর্থনৈতিক 
ভিত্তির ব্যবস্থা না করে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করতে পারে না। “ 

বৈপ্লবিক ক্ষমতা অর্থনীতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ও সমান্তান্ত্রক পাঁরবর্তন 
আনার জন্য প্ধাত্রী”্র মতো কাজ করতে পারে কিন্ত অর্থনীতির পুরানো 
- পুঁজিবাদী কাঠামোর উপর একটি বিরোধী অতিরিক্ত উপাদানে পরিণত ' হতে 
পারে না অথবা বহু সময় ধরে এ ধরনের অতিরিক্ত উপাদান হিসাবে অবস্থানও 
করতে পারে না। 

তত্ব ও বাস্তবে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে উপর থেকে আইনের আদেশ . 
জারী করে সমাজতন্ত্র কায়েম করা যায় না অথবা রাতারাতি তাকে প্রবর্তন কর! 
যায় না। সুতরাং অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক রূপাস্তরের কাঙ্গপর্বে এই 
রূপান্তরের পাঁরধি ও সমার উপর ততটা চুড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয় ন। 
যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় রাজনীতি ও অর্থনীতির "বিকাশের ক্ষেত্রে সাধারণ . 
প্রবণতার প্রত্তি। সমাজতন্ত্রের দিকে অর্থনীতির পথ প্রশস্ত করতে হলে 


১০ 


জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান স্নায়ু কেন্দ্রের উপর, অর্থনাতির সর্বোচ্চ 
ক্ষমতার শীর্ষে এবং তার মূল অবস্থানগুলোর উপর রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে 
হবে এবং এইভাবে এগুলো সামাজিক সম্পত্তিতে রপাস্তুরিত হয়। আমরা 
বিশ্বাস কার যে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের রূপাস্তর-পর্বে বৈপ্লবিক- 
গণভান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় অর্থনীতির এই সর্বোচ্চ 
ক্ষমতার কেন্দ্রগুলি বাবহার করা সংক্রান্ত লেনিনের তত্বের আজও তেমনি 
যৌন্তিকতা রয়েছে । 

এর সঙ্গে একথাও যুক্ত করতে হবে যে অর্থনীতির সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 
সংযোজকগুি অত্যন্ত বিষ্ঠভাবে ব্যবস্থাপনা থেকে সম্পত্তিকে পৃথকশকরণের 
ঝৌক ব্যক্ত করে এবং সেইসঙ্গে যে কর্তৃপক্ষ প্রকৃতই পরিচালনার কাজ চালায় 
এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে যুক্ত থাকে সেই পরিচালক-কর্তৃপক্ষ 
থেকে নিয়ন্ত্রণকারী-কর্তৃপক্ষকে বিচ্ছিন্ন করার প্রবণতার প্রকাশ ঘটে। 
বৃহদাকার শিশ্পকেন্দ্রীভবন, শুধু প্রধুক্তিবিদ্ভার ক্ষেত্রেই নয়, বৃহদায়তন 
উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কের সমগ্র ক্ষেত্রেই ক্রমবর্ধমান জটিলতা এবং 
উত্পাদন পরিকল্পনার মধ্যে অসুবিধা প্রভাতি সবকিছুই নিঃসন্দেহে “প্রযুক্তিগত 
নিয়ন্ত্রণের” এবং পাঁরচালকবর্গের ক্ষমতা বৃদ্ধির ঝৌোক স্থ্টি করে-_এই অবস্থায় 
মালিক ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে নিয়ন্ত্রণের কাজ চালিয়ে যাওয়া অধিকতর 
অস্ৃবিধাজনক হয়ে ওঠে । এ সম্পর্কে স্ববিদিত মার্কিন অর্থনীতিবিদ জে কে 
গলব্রেথের মতামতের সঙ্গে অনেকেই একমত হতে পারেন না। তিনি দৃঢ়তার 
সঙ্গে বলেন যে উপরোক্ত পরিস্থিতির ফলে পরিচালকবর্গ ও কৃৎকুশলীবদদের 
উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ রূপকথায় পরিণত হয়েছে। এই অবস্থা অর্থনৈতিক 
সংগঠনের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি বাতিল করে দেয় বলে যে ধারণা 
রয়েছে তার সঙ্গেও কেউ একমত হতে পারেন ন! ৷ 

ব্যাপকভাবে “প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণকে” অর্থনীতির এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের 
অগ্রগামী সেক্টার হিসাবে পরিণত করা এবং তাকে শ্রমঞ্জীবী মানুষের ব্যাপক 
অংশের সর্বোপরি শ্রামকশ্রেণীর স্বাথে নিয়োগ করা নহজ বিষয় নয়। এর 
জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনর্গঠিত করাই যথেষ্ট নয়; কার্যকরভাবে গণতান্ত্রিক 
ও সমাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমস্তা সমাধান করাও প্রয়োজন কারণ 


১৯ 


পুরোপুরি আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতা 
কমিয়ে দেয়, নমনীয় ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর অনুবিধাজনক করে তোলে 
এবং ফলে, শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থকে আঘাত করে । | 

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে উপরতলার প্রযুক্তিবিদ তার উচ্চমানের 
দক্ষতা থেকেই নিজেদের শক্তি আহরণ করে। প্রথম ও প্রধানত এর পক্ষে 
রয়েছে সংগঠনের শক্তি ।. সুতরাং শ্রমজীবী জনগণ কেবলমাত্র তাদের সংগঠন 
. ও সংহতির শক্তি এবং সর্বোপরি শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টির শক্তি ব্যবহার 
করে সংগঠনকে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে পারে। 


পানাম পিপল্স পার্টির কেন্দ্ৰীয়’ কমিটির বিকল্প সদস্য 
ফেলিক ডিক্সন উত্তরণন্তরে জাতীয় অর্থনীতিতে অবস্থিত বিভিন্ন অর্থনৈতিক 
কাঠামোর সম্ভাবনা সম্পর্কে এদের সঠিকভাবে বিশ্লেষণের গুরুত্ব সম্পর্কে এবং 
প্রধান বিষয়গুলো পৃথকীকরণ বিষয়ে এবং কোন কাঠামোগুলো! প্রধান বিষয়ে 
পরিণত হবে তা সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক শক্তির সক্রিয় ভূমিকা পালন 
সম্পর্কে লেনিনের ভাবধারার প্রাসাঙ্গকতা দেখানোর জন্যে তাঁর দেশের 
অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। 


, তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে পানামায় বর্তমান পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হল 
বিভিন্ন কাঠামোর অবস্থান ও পারম্পারক ক্রিয়া এবং অর্থনীতিতে পরষ্পর- 
বিরোধী ঝৌক। চূড়াস্ত বিষয়টি হচ্ছে এই যে রাজনৈতিক ক্ষমতা যাদের 
হাতে রয়েছে তাতে পরনির্ভরশীল পুজিবাদী কাঠামো থেকে স্বয়স্তর 
অর্থনীতিতে উত্তরণের পথে বাধা আছে--এই উত্তরণের অগ্রগতি. নির্ধারণ 
করতে পারে প্রগতিশীল শক্তি এবং এই শক্তি সমাজতন্ত্র অভিমুখে সন 
অগ্রগতির পথ প্রস্তুত করতে পারে । 


রায় রাফি ক্ষমতা হল যে কোনো শু নারী গে মুল 
চাবিকাঠি । সুর্তরাং এটা সম্পুর্ণ স্বাভাবিক যে যখন আমাদের দেশে স্বৈরতন্ত 
ও সাকিন পুশজবাদের সঙ্গে যুক্ত পুরানো রাজনৈতিক ব্যবস্থা পাণ্টে দেওয়ার 
প্রক্রিয়া চলছে, তখন প্রধান করণীয় কাজ হল এক নতুন নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা! 
সংগঠিত করা। ১৯৭২ সালের নির্বাচনের ফলে জাতীয়, প্রাদেশিক, পৌর 


সহ 


এবং স্থানীয় ক্ষেত্রে রাষ্টরক্ষমতার যে সংস্থাগুলো নির্বাচিত হয়েছে, তা নতুন 
অগ্রগতির চিহ্ন বহন করছে। 

আমরা যখন জনপ্রিয়, সাআজ্যবাদবিরোধী এবং স্বৈরতান্ত্িক শক্তি- 
বিরোধী অথবা, জাতীয় মুক্তির আওয়াজ তুলি তখন আমরা কোনো একটি 
বিশেষ শ্রেণীর ক্ষমতার কথা বিবেচনা করি না। আমরা ক্ষমতা বলতে যা 
বুঝি তা হল সম্মিলিত ক্ষমতার বৈপ্লবিক কেন্দ্রীয় ও বৈধ পদ্ধাত-_পানামার 
সমগ্র বিপ্লবী শক্তির সহযোগীতাই হবে এই ক্ষমতার ভিত্তি এবং এই ক্ষমতার 
উদ্ভব ঘটবে এই শক্তিগুলোর একটি সুসংবদ্ধ ও স্নার্দিউ এক্যের বিকাশ 
থেকে । ঠিক আমরা যেমন এখন আকাক্তিত এক্যের লক্ষ্য পথে চলছি 
তখন ক্ষমতার বিভিন্ন ধরন আমাদের দেশে বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিরূপ 
হিসাবে বিদ্যমান এবং তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে ক্ষমতাসীন শক্তির 
অস্থায়ী.চরিত্র । - 

১৯৬৯ সাল থেকে পানামার অর্থনৈতিক উন্নয়নে মোড় পারিবর্তনের একটি 
বৈশিষ্ট্য হল যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থাগুলোতে প্রগাঁত- 
বাদীদের অন্তর্ভুক্তি ' ১৯৭২ সালে করো িমিয়েনটোস-এর প্রতিনিধিদের 
জাতীয় পরিষদ, প্রাদেশিক ও প্রতিবেশী পরিষদ, পৌর ও স্থানীয় জুণ্ট 
( পরিষদ) প্রভৃতির মতো জনপ্রিয় শাসন পদ্ধতির উদ্ভব হয়। অর্থনীতি, 
মূলধন এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল নেতা, 
শ্রমিক ও কৃষকদের ' অংশগ্রহণ সরকারের অর্থনৈতিক নীতিকে প্রভাবিত 
করেছে। পানামা খাল সম্পর্কে বর্তমান সরকারের নীতি এক নতুন সারবস্ত 
অর্জন করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক রূপান্তরের লক্ষ্যে পরিচালিত 
করা হচ্ছে। 

প্রগতিশীল প্রক্রিয়ার বিকাশ যে বিকল্প নিয়ে সমাজের অধিকতর 
প্রগতিশীল দৃষ্টিসম্পন্ন অংশাঁবশেষের সম্মুখীন হয়েছে সেই বিকল্প হল 
পুরানো কাঠামোকে হয় ধ্বংস করা নতুবা এই কাঠামোর সঙ্গে অর্থনৈতিক 
প্রতিযোগিতার মধ্যে সহাবস্থান । একদিকে বেসরকারি সেক্টার এবং অন্য- 
দিকে রাষ্ট্র ও সমবায় সেক্টার এই উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা এমন এক 
বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে যা বর্তমান পানামার অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ 


br) 


নির্ধারণ করে। এখানে প্রধান গুরত্বপূর্ণ বিষয়টি হল £ অর্থনীতির যে সমস্ত 
শাখা. দেশের ভবিষ্যৎ শিল্পায়নের ভিত্তি গড়ে তুলবে সেই শাখাগুঁলিতে মুলধন 
বিনিয়োগের জন্য সমস্ত জাতীয় সঞ্চয় ব্যবহারের দিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা- 
পনার নবরূপায়ণ সাধিত করা । | 

বিপ্রবের চালিকাশক্তি এবং পর-নির্ভরশীল পুজিবাদী কাঠামোর মধ্যে 
ক্রমবর্ধমান শ্রেণীসংগ্রাম পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যেই উন্নয়নের ও সুনির্দিষ্ট 
পরিবর্তন কার্যকর করার জন্য এক গতিশীল শক্তি হিসাবে কাজ করে। 
এটা ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রক রপাস্তরের জন্য ক্ষেত্র স্থষ্টি করে । | 


মঙ্গোজিয়৷ পিপলস ব্েভলিউশনারি 

' পাটৱ কেন্দ্ৰীয় কমিটির সদস্য বাদামির 

লামনুত্রেন পুঁজিবাদের স্তরকে পাশ কাটিয়ে সমাজতন্ত্রের 

দিকে স্বল্প উন্নত দেশগুলোর অগ্রগতির ক্ষেত্রে অর্থনীতি 

ও রাজনীতির মধ্যকার সম্পর্কের কতকগুলি পদ্ধতিগত 
প্রশ্ন তুলে ধরেন । 


তিনি বলেন এই সমস্যার নিজস্য বৈশিষ্ট্য ও অসুবিধা রয়েছে। যে 
মঙ্গোলিয়া. বিকাশের অপুঁজিবাদী পথ আতিক্রম করে এসেছে সেই মঙ্গোলিয়ার 
অভিজ্ঞতা এবং সমাজতন্ত্রমুখী উন্নয়নশীল দেশে বর্তমান বাস্তব কাজ এটা প্রমাণ 
করেছে । কতকগুলো ঘটনা এই সমস্যার গুরুত্ব নির্ধারণ করছে-_যেমন, বুর্জোয়া 
তাত্বিক এবং স্ুবিধাবাদীরা সম্ভাব্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করে এই অভিজ্ঞতাকে 
মিথ্যা প্রমাণিত করার চেষ্টা করছে-_এই তাত্বিক ও সুবিধাবাদীরা এই সকল 
দেশের বিপ্লবী শক্তির ভূমিক! অস্বীকার করা ও ছোট করে দেখানো থেকে 
সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে এই দেশগুলোর রাজনৈতিক মৈত্রী বন্ধন ও বন্ধুত্বের 
বিরুদ্ধে সিথ্য! "অপবাদ দিয়ে চলেছে । তার! অনগ্রসর দেশগুলোর অ-পুজি- 
বাদী পথে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে লেনিনের ভাবধারাকে মার্কস- 
এর তত্বের সংশোধন বলে এক ভণ্তামিপূর্ণ অপবাদ দিয়ে চলেছে । 

এম পি আর পি-র অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে আমি জোর দিয়ে বলতে 
চাই যে যখন আমরা ম্জেিয়া কর্তৃক অপু'জিবাদী পথ অতিক্রম করা সম্পর্কে 


৯৪ 


কথা বলি তখন আমরা ইতিহাসের সমগ্র অধ্যায়কেই বিবেচনা করে থাকি এবং 
আমরা জানি যে এই অধ্যায়ের প্রধান সারবস্ত হল: পুরানে। সম্পর্কের 
গুরুতর ভাঙন এবং সমাক্ততান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদার সৃষ্টি ৷ 
সমগ্র সাধারণ গণতান্তক স্তর এই কালপর্বের মধ্যে জড়িয়ে থাকে--১৯২১ সালে 
জনগণের বিপ্লবের বিজয় লাভ এবং সমাজতাস্ত্রিক স্তরের অংশ বিশেষ থেকে 
৬০ দশকের প্রথম স্তর পর্যন্ত ৷ 

মঙ্গোলিয়ায় এক নতুন ভশবন গড়ে তোলার উত্তরণকাল কার্যকর করার 
জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হয়েছিল পুরানো ব্যবস্থার শৃংখল ভেঙে ফেলা অর্থাৎ 
রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও আত্মিক ক্ষেত্রে সামস্ততাত্ত্রক সম্পর্কের বিলোপ 
সাধন। বুর্জোয়া গণভাস্্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিলোপের দায়িত্ব 
পালন করে। কিন্ত মঙ্গোলিয়ার পাঁরস্থিতিতে এবং বিকাশের নিজস্ব 
নির্বাচিত অ-পু'জিবাদী পথ সহ এই প্রক্রিয়ার নিজস্ব বৈশিষ্টমূলক 
চারত্র ছিল। সমাজের অগ্রণী বাহিনী এম পি আর পি-র বলিষ্ঠ রূপাস্তর- 
কারী কর্মধার! মৌলিকভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে বিপুণ্ত প্রায় ব্যবস্থার অবশেষগাঁল 
প্রান্ত করতে সাহায্য করেছে_এ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এ্রীতহাসিকভাবে সং'ক্ষপ্ত 
সময়কালের মধো, প্রধানত বিপ্লবের সাধারণ গণতান্ত্রিক স্তরে । এর মধ্যেই 
বিকাশের অ-পু"জিবাদী পথ সংক্রান্ত পার্টি লাইনের অতুলনীয় সুযোগ নিহিত 
রয়েছে । এটা সাধারণভাবেই জান| কথা যে অনেক উন্নত পুঁজিবাদী দেশের 
পক্ষে সামস্তবাদকে পরাস্ত করতে কয়েক শতাব্দী গত হয়েছে কিন্ত তার অবশেষ- 
গুলো আজও বর্তমান আছে । অন্কেগুলো পুজিবাদমুখ্খী উন্নয়নশীল দেশগুলোর 
উদাহরণ এ সাক্ষ্যই বহন করছে । 

সমস্যাগুলোর দ্বিতীয় দিকটি সমাজতন্ত্র নর জন্যে বৈষয়িক পরি- 
স্থিতির শর্তাদির সঙ্গে যুক্ত। এই সমস্যার জটিলতা উপলব্ধি করার জন্য 
বিরাট পদ্ধতিগত গুরুত্ব বহন করছে লেসিনের তত্ব । এই তত্বে* বলা হয়েছে 
যে অনগ্রসর দেশগুলোর পরিস্থিতির মধ্যে একটি বিপ্লব শুরু করা সহজতর কিন্ত 
তার চেয়ে অত্যস্ত কঠিন বিষয়টি হল সাফল্যের লক্ষ্য নিয়ে বিপ্লব 
পৱৰিচাল্লন৷ করা৷ 

বিংশ দশকের মধ্য ভাগে পিপল্ন রেভ[িলউশনের' বিজয়লাভের পর 
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মঙ্গোলিয়া চিল সমাজতন্ত্র ও পুক্রিবাদের মধ্যবর্তী পথে। সামস্ততীস্তক সম্পর্ক 
ভেঙে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী উপাদান শক্তি অর্জন করতে শুরু করে। 
অবশ্য পার্টি পুজিবাদের পাশ কাটিয়ে সমাজতন্ত্র অভিমুখে দেশের বিকাশ 
সাধনের জন্য সাধারণ লাইন উপস্থিত করে। এই লাইনের আঙ্গিক উপাদান 
ছিল উঠতি জাতীয় বুর্তোয়াদের ক্রমিক বৃদ্ধি খর্ব করা । এই নীতির মর্সবন্ত 
ও লক্ষ্য ছিল যাতে করে পু'জিবাদী উপাদানগুলি একটি শ্রেণীতে এবং ভাদের 
সংস্থাগুলো একটি স্বয়স্তর অর্থনৈতিক কাঠামোতে পাঁরণত না হয় তা সুনিশ্চিত 
করা। এর অর্থ হল এই যে পার্ট পুঁজিবাদী উপাদানগুলোর স্বতঃক্ষর্ত বৃদ্ধির 
সুযোগ দেয়নি অথবা তাদের কোনো কনসেশনও দেয় নি, আবার এদের এই 
মুহূর্তে বিলুপ্তির উপরও জেদ ধরেনি। j 

PEG OLS HTS রর ETT 
মধ্যে অস্তভূক্ত ছিল জাতীয় শিল্প, আধুনিক. ধরনের পরিবহন ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থা, একটি জাতীয় ব্যবসা বাণিজ্য ও মূলধন ব্যবস্থা প্রভূত উন্নয়নের এক 
ব্যাপক কর্মনূচী, সেইসঙ্গে ছিল বৈপ্লাবক সংস্কৃতির বিকাশ এবং তার ভিত্তিতে 
নতুন সামাজিক শক্তিগুলো গঠনের কর্মসুচী এবং সেই শক্তি হলঃ একটি 
জাতীয় শ্রামিকশ্রেণী ও জনগণের বুদ্ধিজীবী । সমাজতন্ত্রের প্রথম ভূখণ্ড থেকে 
প্রাপ্ত বিপুল সাহায্য নিয়ে এই কর্তব্যগুলো৷ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়. 
এবং পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক সমবায় গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য দেশগুলো থেকেও 
অনুরূপ সাহায্য পাওয়া যায় । 

সমাজের বৈপ্লবিক রাপাস্তরের জনা এম পি আর পি-র সমস্ত কার্যাবলীর 
মূল বিষয়টি হল ব্যাপক জনসংখ্যার প্রতি তার নীতি-__এই ব্যাপক জনসংখ্যা 
হল আরাত গবাদি পশু পালকের! অর্থাৎ মঙ্গোলয়ার কৃষক সমাজ । এই 
নীতির প্রধান দিকগুলো হিল £ ভূমি দাসত্ব ও সামন্তবাদী অর্থ নৈতিক বন্ধন 
থেকে আরাত থামারগুলোর মুক্তি, এই খামারগুলোর নিছক টিকে থাকার 
অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করা, গবাদি পশুপালকদের শ্রম প্রয়াসের প্রতি 
এবং তাদের আয় বৃদ্ধির জন্য সমর্থন দান আবার সেইসঙ্গে বিত্তশালী স্তরকে খর্ব 
করা যারা অপরের শ্রম শোষণ করে থাকে এবং সমবায় অর্থনীতির ক্রমবিকাশ । 
গত ৫০ দশকের শেষে মঙ্গোিয়ায় কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতার কাজ 
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সম্পুর্ণ হয়। এই বৈপ্লবিক রূপান্তরের নিজস্ব বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল £ যেহেতু জাম 
দিল সমগ্র জনগণের সম্পত্তি, তাই প্রধানত সমবায় সংগঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে 
গবাদি পশুগুলো সমাজীকরণ করা হয় ; তিত্তশালী খামারগুলোকে সমবায়ের 
মধ্যে অন্তভূক্তি করা হয়। কিন্ত মূল জনগণের ক্ষেত্রে যা করা হয়েছে সেই একই 
ভিত্তিতে এই খামারগুলোকে তাদের স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয় নি।. 

আমি বিশ্বাস কার মঙ্গোলিয়ার অ-পুণীজবাদী বিকাশের ক্ষেত্রে অর্থনীতি 
ও রাজনীতির মধ্যে যে ভায়ালেকটিক সম্পর্ক রয়েছে ভার মধ্যে উপরোক্ত বিষয়- 
গুলো তারই কিছু কিছু প্রধান উপাদান । 


~ 


প্রশ্ন ও উত্তর 


ইরানের পিপল্স পার্টির কেন্দ্ৰীয় কমিটির 
কার্যনির্বাহী ব্যুরোর সদস্য হামিদ সফর 
ইতালির কমবেডদের এই প্রশ্বটি করেন £ 
আপনাদের কমরেডরা বলছেন যে. সমাজতাপ্তরিক 
) * আদর্শের মধ্যে সহজাতভাৰে নিহিত উপাদানগুলি 
ইতালির সমাজে এখনই চালু করতে হবে। এই 
উপাদানগুলি ঠিক কী সেটা আপনারা ব্যখ্যা করে 
বলতে পারেন? সেই অর্থে এগুলির সম্ভাবনা ও 
সীমাবদ্ধতাই বা কী?' 
ইতালীৱ কমিউনিস্ট পার্টির অর্থনৈতিক নীতি গবেষণ। 
কেন্দ্রের গিয়াম্নি সিমলা উভ্ভরে বলেছেন ঃ 
সমাজতান্ত্রিক উপাদান বলতে আর্থব্যবস্থা ও সমাজের পুনর্গঠনের সেই 
. লক্ষণগুাঁলকে আমরা বোঝাই যা পুঁজিবাদী সমাজে মতাদর্শ ও ব্যবস্থাপনার 
প্শ্নগাঁলর আলোচনার দিকে নিয়ে যায়। দৃষ্ান্তত্বরূপ, একচেটে 
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পুঁজিপাতিদের সামনে এক কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ নির্বাচনের এক নিদিষ্ট পরিস্থিতি 
' স্ষ্টির জন্য আমরা কাজ করে চলেছি । সেটি এই অর্থে যে বিনিয়োগ ও 
উৎপাদন কাঠামোর পুনর্ধিন্ঠাস শর্ত সাপেক্ষ হতে হবে । একদিকে, উদ্োগগুলির 


প্রতি রাষ্ট্রকে যেহেতু মদত দিতে হবে সেইজন্য এতে রাষ্ট্রের ব্যাপকতর্‌ 
অংশগ্রহণ থাকবে ; এবং আর একদিকে নতুন বিনিয়োগের সিদ্ধান্তগুলি 
শ্রমজীবী মানুষের ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে যৌথভাবে আলোচনা করে গ্রহণ 
করতে হবে । এইভাবে একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সাধারণ পুর্শজবাদী 
রীতি থেকে বহুল পরিমাণে আলাদা একটি বৈশিষ্টা অর্জিত হচ্ছে। রাষ্ট্র 
বা রাষ্ট্রীয় প্ৰতিষ্ঠানগুলি দিয়ে নিশ্চিত করে আমরা যখন ব্যক্তিগতের চেয়ে 
যৌথভোগের অগ্রাধিকার দিই, সেটি শুধু সরবরাহকে নয়, বাজার ও চাহিদার 
ওপরও প্রভাব ফেলে। আমরা যাঁকে বলি অর্থ নীতির গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা 
বা গণতান্ত্রক কর্মসুচী প্রণয়ন তার দ্বারা স্থচিত প্রক্রিয়াটি আর্থব্যবস্থা ও 
সমাজে এমন একটি ধারার বিকাশ ঘটাতে পারে যা সমাজতান্ত্রিক মর্মবস্ত 
লাভ করতে পারে । অপরাপর মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগঠনের সামনা- 
সামা সমাজ সম্পর্কে আমাদের ধারণাটি কত সুন্দরভাবে আমরা তুলে ধরতে 
পারি তার ওপর সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার প্রশ্নটি নির্ভরশীল । আমকশ্রেণীর 
নেতৃ ভূমিকা ও আধিপত্য প্রয়োগের ধরনের সঙ্গেও এই প্রশ্নটি যুক্ত। তাই 
এটাই অন্ুশ্থত হয় যে সমাজতন্ত্রের উপাদানগুলির প্রবর্তন সঠিক ও প্রয়োজনীয় 
ছুইই। আমরা মনে কার যে সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এসব 
নমাজতান্ত্িক উপাদানগুলিকে বেশি বেশি করে নিবিড়ভাবে আকড়ে ধরতেই 
হবে। এই পথ ধরে না চলক্লে, এমন একটা পারিস্থিত্তির উদ্ভব ঘটতে 
পারে যে সমগ্র শ্রমিক-আন্দোলন পেছু হটতে বাধ্য হতে পারে, এই ঘটনাটির 
মধ্যেই সবচেয়ে গভীর সীমাবদ্ধতা রয়েছে ৷ 

ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সদস্য সাতিয়াজায়া 
স্থদিমানেরর প্রশ্ন £ বুর্জোয়া 'পার্টিগুলির' রাজনৈতিক আধিপত্যের কথা 
মনে রেখে, আর্থব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ বলতে ঠিক কি বোঝায়? আর্থব্যবস্থৃপি, 
এবং রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উদ্ভোগগুলির ওপর শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রক শক্তির 
প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা ও সীমা কি কি? 
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বিজি. িসযুলাঁর উত্তরঃ আমরা ইতিমধ্যে যে সমস্যা সম্পর্কে 
বলেছি, তা কমরেড সুদিমান একান্তভাবে তুলেছেন। কিস্ত আর্থব্যবস্থায় 
আমাদের প্রস্তাবিত গণতন্ত্রীকরণের তাৎপর্যের ওপর জোর দিয়েছেন। 
সংক্ষেপে বললে, দৃষ্টাস্তত্বরপ্‌, রাষ্ট্রও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও 
সমস্ত স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক সংস্থাগুডলি যথা, পৌর পরিষদ, 
প্রাদেশিক পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ ইত্যাদির অংশগ্রহণের মধ্য 
দিয়ে কর্মপুচী প্রণয়নের কাজটি মোকাবিলা করতে হবে।' ইতালিতে 
স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক সংস্থাগুলি আমাদের গণতান্ত্িক জীবনধারার 
খুবই তাৎপর্যপূর্ণ শাক্তগাঁলর প্রতিনিধিত্ব করে এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে। ট্রভ ইউনিয়নগুলি ও মালিকদের সংস্থাগুলিকেও সাহায্য 
করতে আহ্বান করা হয়। দেশের। বাস্তবকাঠামোর মধ্যে প্রতিটি স্তরে এইসব 
সংস্থা ও শক্তিগুলির সমন্বয়ূসাধনের জন্য আমরা কাজ করব । ফলত সম্পদের 
ও স্থিরযোগ্য লক্ষ্যসমূহের একটা বাস্তবাহুগ পরিচয় পাওয়া যাবে। কর্মসুচী 
প্রণয়নের রণনীতিতগত নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য এইভাবে স্থির হয়, এট! খুবই স্পষ্ট 
যে সেই ননর্বাচনটি দেশের আর্থব্যবস্থা ও সমাজের যেমন কাঠামো তেমনই হয়। 
অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগগুটির সত্যিকারের আস্তঃসম্পর্ক, স্বাধীন 
শ্রমজীবী জনগণের ভুমিকা, সমবায় ইত্যাদির সঙ্গে খাপ খায়। আমরা মনে 
কারযে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যেভাবে শক্তিবিন্যাস রূপলাভ করছে সেটি 
রণ্নীতিতে আমরা সদাই বিবেচনার মধ্যে নেব। শক্তিসমূহের সত্যিকারের 
ভারসাম্য থেকে নতুন নতুন বিপ্লবী কার্ষকলপের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতাঁকে 
কখনই বিচ্ছিন্ন করা চলবে না। 


হণ্ড,রাসের কমিউনিস্ট পার্টির ক্রয় কাঁমিটির রাজনৈতিক - 
কমিশনের সদস্য মিলটন পারেদেস সোভিয়েত দেশ থেকে আসা 
অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করেন £ অক্টোবর বিপ্রবের ৬০তম বার্ষিকী 
প্রসঙ্গে বুর্জোয়া সংস্কারবাদী পত্র-পত্রিকায় দাবি করা হয়েছে যে জুন ১৯১৭ 
সালে সোভিয়েতসমূহের প্রথম কংগ্রেসে বলশেভিকরা ক্ষমতা গ্রহণের জন্য 
প্রপ্তুত হচ্ছে বলে লেনিনের বিবৃতিটি দায়িত্বজ্ঞানহীন। কারণ, প্রকৃত অবস্থাটির 
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প্রতি নজর এখনো দেওয়া হয় নি। তারা বলেন, সর্বহারাদের ক্ষমতা 
অধিগ্রহণের উপযোগী অর্থনৈত্তিক ও রাজনৈতিক পূর্বশর্তগুলি তখন পর্রিপক হয় 
নি, এবং এর সাড়ে চারমাস পরে. রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আরম্ভ হয়। 
১৯১৭ সালের বিপ্লবের তাৎপর্য সম্পর্কে এখানে যা বলা হয়েছে সেকথা! মনে 
রেখে, এবিষয়ে আপনাদের মতামত শুনতে আগ্রহী । ' 

কন্স্টানটিন জারদ5, ডঃ 1বজ্ঞান (ইতিহাস )-এর উত্তর £ আমি 
একে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলে মনে করি, বিশেষত যেহেতু জুন ১৯৯৭ সালে 
রাশিয়ার পরিশ্হিতি যা ছিল, তা বেশ খানিকটা পাঁরমাণেও তার নিজস্ব 
ধারার জন্য, বেশ কয়েকটি অন্যান্য পু'জিবাদী দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 
সোভিয়েতগুির প্রথম কংগ্রেসের সময়, রাশিয়া এক তীব্র অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। উত্তেজনা এমন. ছিল যে মনে 
হচ্ছিল, দেশটায় এক জাতীয় বিপর্যয় ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজত্ব কায়েম হয়ে 
ডুবতে চলেছে। সঙ্কট থেকে জাত ব্যাপক অসস্তোষের ফলে রক্তাক্ত 
একনায়কতন্ত্রের উত্থান ও প্রতিষ্ঠা হতে পারত আপনারা জানেন যে মাস- 
খানেকের মধ্যেই এধরনের সিন (জুলাই মাসের ঘটনাবলী 
আমার মনে পড়ছে )। 

সত্যিকারের দেশপ্রেমিকদের মতো, লেটনন ও বলশেভিকর] দেশকে 
সহ্কটমুক্ত করতে এবং যতথানিন সম্ভব যন্ত্রণাহীনভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
বিপর্যয় পরিহার করতে চেয়েছিলেন । উনি সেই অবস্থা বর্তমান 
ছিল? হ্যা, ছিল। 

প্রথমত, একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপনের পক্ষে দেশের আর্থব্যবস্থা 
যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। সেই ব্যবস্থা ধীরে ধশীরে সমাজতান্তরক ব্যবস্থায় 
পরিণত হত। রাজনৈতিক পূর্বশর্তগুলি সম্পর্কে ক কথা ? রাষ্ট্রশক্তির 
নতুন নতুন রাপ্‌ হিসাবে সোভিয়েতগুলির মধ্যে সেগুলি বর্তমান ছিল । 
সেই সোভিয়েতগুিলির খুব কর্তৃত্ব ছিল। তার! - একচেটে পুঁজির ওপর 
নির্ভরশীল বুর্ভোয়া অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিয়েছিল । 
সোভিয়েতগুপির এমন কর্তৃত্ব ছিল যে সোভিয়েতের সম্মতি ব্যতিরেকে 
কোনো গ্রশ্শেই অস্থায়ী সরকার কিছু করতে পারত না. । 
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- দ্বিতীয়ত, ইতিমধ্যে রাশিয়া যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা .পেয়েছিল ত! 
সেই সময়ে সবচেয়ে গণতান্ত্রক বুর্জোয়া গ্রপ্রাতস্ত্ররও অজানা ছিল । তৃতীয়ত, 
শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রাত-বিপ্রবকে নয়, 
বিপ্লবী গণভন্ত্রীদের সমর্থন করল) সোভিয়েতের প্রথম কংগ্রেসে . লেনিনের 
বক্তৃতা দেওয়ার ঠিক ১৫ দিন পরে পেট্রোগ্রাদ ও অন্যান্য শহরে মিছিল- 
গুলি প্রমাণ করল যে শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যর! বলশোভিকদের সঙ্গে রয়েছে। 
ধারা বলেন যে কংগ্রেসের চার মাসেরও বেশী দিন পরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব 
হয়োছল এবং লোনিনকে “দায়িত্বজ্ঞানহীন” বলে অভিযুক্ত করেছিলেন, 
তারা বুঝতে পারেন না বা পারবেন না যে ১৯১৭ সালের জুন মাসে লেনিন 
সামরিক অভ্যুত্থান বা সোভিয়েতের প্রথম কংগ্রেসেই ক্ষমতা দখলের কথা 
তোলেন নি। কারণ, ১,০৯০ প্রাতানিধিদের মধ্যে ১০৫ জন ছিল বলশেভিক। 
বলশেিকদের কোনো মোহ ছিল না। তারা জোর দিয়ে বলত যে দেশের 
ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণীকে নিতেই হবে । শ্রামকশ্রেণী এমন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যা সমাজতন্ত্র বা কাঁমউনিজমের মতো না হলেও সেই লক্ষ্য 
} আভিমুখেই পদক্ষেপ হবে। জুন মাসে, শুধুমাত্র নিজেদের জন্য বলশেভিকরা 
ক্ষমতার দাবি করছিল না। যদিও তারা বলেছিল যে তারা ক্ষমতা অধিগ্রহণের 
জন্য প্রস্তত। বলশেভিকরা দাবি করছিল যে শ্রমিক, সৈন্য ও কৃষক ডেপুটিদের 
নিখিল রুশ সোভিয়েত ক্ষমতা নিক । সেই শক্তির ভারসাম্য কি ছিল সেটা 
তারা বুঝেছিল। তারা বলশেভিকদের ছাড়া এবং শুধুমাত্র সোভিয়েতের কাছে 
দায় মেনশেভিক ও সোশ্ালিস্ট রেভাঁলউশনারিদের নিয়ে সরকার গঠনের 
পক্ষে ছিলেন, অন্য ভাষায়, চুক্তি বা আহ্পাষের জন্য তার! প্রস্তুত ছিল। 
সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা তখন বিচারের বিষয় ছিল না, বিষয় ছিল শ্রমিক 
ও কৃষকের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। 
তাহলে লেনিন কেমন করে বুঝলেন যে বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবে 
বিকশিত হচ্ছে? তিনি বিশ্বাস করতেন যে “শাস্তিপুর্ণ” বিপ্রব, ডেপুটিদের 
 শাঁস্তপূর্ণ নির্বাচন, পার্টিসমূহের কর্মসুচাকুলো বাস্তবে প্রয়োগ পরীক্ষার মধ্য 
' দিয়ে মোভিয়েতের অভ্যন্তরে পার্টিগুলির শাস্তিপূর্ণ সংগ্রাম, এবং এক পার্টির 
হাত থেকে আর এক পার্টির হাতে শাস্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তাস্তরণ হওয়া 


09৮৮৩ 


শান্তি_২ 


সম্ভব । লেনিন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে শেষ পর্যস্ত বলশেভিকরা 
জনগণের সংখ্যাগণ্রি্ঠ অংশ জয় করে নেবে এবং বুর্তোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে 
সমাজভাস্তরিক বিপ্লবে পাঁরপত করবে । 

সুতরাং এটা সুষ্পষ্ট যে প্রথম কংগ্রেসে প্রদত্ত বিবৃতিতে লেনিন দায়িত্বশীল 
মনোভাব গ্রহণ করেন এবং তিনি ১৯১৭ সালের জুন মাসের পরিস্থিতি সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। ছূর্ভাগ্যক্রমে, অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দল--মেনশেঁভিক 
* ও সোশ্যালিস্ট রেভালউশনারীরা-_লেনিনের প্রস্তাব গ্রহণ করল না। তার 
জায়গায়, তারা বুর্জোয়া, ও প্রতিক্রিয়াশীল অংশের দিকে ঝুঁকল।, দ্বিতীয় 
আতন্তর্জাতিকের সোশ্যাল ডেমোক্রার্টিক পার্টিগুলোর নেতৃবৃন্দ এক্ষেত্রে তাদের 
প্রভাবিত করেছিল। তাছাড়া, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো পেট্রোগ্রাদে অবস্থিত 
দৃতাবাস মারফত বিশাল টাকা পয়সা ও অন্যান্য সাহাষ্যের প্রাতশ্রুত্তি' দিয়ে 
ছিল। এ প্রশ্নের এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত উত্তর। 


২ অর্থনৈতিক বিকাপ্ুর রাজনৈতিক তাৎপর্য 


এই পত্রিকায় বেলজিয়ামত কমিউনিস্ট পার্টির ্রাভনীর্ঘ 
হচ্ছেন রবার্ট ক্রা্সিস্‌। তিনি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নীতির গঠনমূলক 
ববকল্পের স্বত্র নিরূপণের ওপর জোর দেন। তিনি .এটাকে অর্থনীতি ও 
রাজনীতির মধ্যে দ্বান্দিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ তাত্বিক ও ব্যবহারিক দিক 
বলে উল্লেখ করেন | | | 

১৯২৯-৩০ সালের সঙ্কট থেকে বর্তমান পুঁজিবাদী সঙ্কট পৃথক । বৃহৎ 
পু'জির এন্বচেটে ক্ষমতার ভিত্তি ভূমিকে বর্তমান সঙ্কট ক্ষাঁতগ্রস্ত করেছে। 
বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ সাধারণভাবে দুর্বল হয়েছে। সামাজ্যবাদীবিরোধী শক্তির 
কার্যকলাপ বেড়েছে। গণতান্ত্রিক পথে ষাওয়ার সম্ভাবনা বেডেছে। পার্থক্যটা 
এখানেই বলে তিনি মনে করেন। t 

কিন্ত বাধা-বিপত্তি অনেক । সবচেয়ে বড় একটি বাধা হল দীর্ঘ 





| 


উন্নয়ন পাঁরকল্পনার সুস্পষ্ট কর্মস্থচীর অন্ুপাস্থিতি। বর্তমান উন্নয়ন পরিকল্পনা 
থেকে সেটি পৃথক । কিন্ত ঘটনা হল এই যে সঙ্কট থেকে প্রগতিশীল পথে 
নির্গমনের কর্মন্থচ রূপায়ণে ইচ্ছুক সরকার নেই, সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই 
কর্মনটীটি নিয়ে রাজনৈতিক মিত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা যায়ঃ 
উদ্দেশ্য. একচেটে ক্ষমতাকে খর্ব ও পরে ভেঙে ফেলতে সক্ষম ব্যাপক গণ- 
ভান্তক ফ্ৰণ্ট প্রতিষ্ঠা" 


যেকোনো মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির কাছে একথাটা পুরোপুরি স্পষ্ট যে 
বিশ্বব্যাপী যে সঙ্কট আমাদের দেশকে জর্জীরত করছে সেই সঙ্কট থেকে মুক্তি 
তখনই সম্ভব যখন একচেটে. ক্ষমতার সঙ্গে বিচ্ছেদ চুড়ান্ত হয়। আমরা 
নিশ্চিত যে সমাজতন্ত্র গঠন করেই এটি করা সম্ভব। আমরা বিশ্বাস করি 
যে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে, শাঁস্তপূর্ণ ও গণতান্ত্রিকভাবে শ্রমিক- 
শ্রেণী ও তার মিত্ররা ক্ষমতায় জয়লভ করেই “বেলজিয়ামে” সমাজভ্ত্ 
স্থষ্ট করা যাবে। ফলত, সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরণ কার্যকর করতে 
হলে, জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে পক্ষে টেনে আনার জন্য কাজ করতে 
হবে। তার অর্থ উৎপাদনের মৌল উপকরণ ও বাণিজ্যের সামাজিকীকরণ, 
গণতান্ত্রিকভাবে রচিত, রূপায়িত ও নিয়ান্ত্রত পাঁরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের 
আর্থবাবস্থা ও সমাজকে বিকশিত করা । 


অমিকশ্রেণী ও জনগণের অন্যান্য অংশ যুগ যুগ ধরে লাগাতর সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে বুর্রোয়াদের কাছ থেকে যে গণতান্ত্রক অধিকার ও স্বাধীনতাগাঁল 
( এখনও আংশিক, পুরোপুরি বিকশিত নয় ) ছিনিয়ে নিয়েছে, তার চা] 
টশভিত্তি করেই এই 'বেলজয়ান” সমাজতন্ত্র গঠিত হবে । 

গণতাত্ত্রক ও একচেটেবিরোধী স্তরে সময়ের মাপকাঠি নির্ধারণ করতে 
না পারলেও, কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের রূপরেখা দিতে পারি ঃ 

_শিল্পের মূল শাখাগুলোর গণতান্ত্রক জাতীয়করণ (মিতা ধাতু, এবং 
লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, রসায়ন ও ওউষধ শিল্প, আর্থিক ও বৈদেশিক 
বাণিজ্যের মূল ক্ষেত্রগুলি ); 

বহু ধারা সম্বিত ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ( বৃহৎ পুজি: -দস্ষ্ণপন্থী . 
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শা ও তাঁদের তাক দের বাদ দিয়ে) কাঠামোর মধ্যে আক ও 
সকল জনগণের প্রাতানাধিবর্গের ব্যাপক'মোর্চার সরকার. 

অবশ্য, প্রথম পর্যায়ের জন্য সব শর্তগুলো এখন বর্তমান নেই। .কিন্ত 
এ বিশ্বাস দ্রুত বিস্তার লাভ করছে যে মেহনতী মানুষ নয়, বেলজিয়ামের 
পুঁজিবাদ আর বহুজাতিক সংস্থাগুলোকেই এ সঙ্কটের জন্য মূল্য দিতে হবে । 
সুতরাং, অর্থনৈতিক বিকল্পের রাজনৈতিক তাৎপর্য আরও বেশি বেশি করে 
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। মূর্ত প্রস্তাব ও কর্তব্য নির্ধারণের পক্ষে এ ধরনের 
পরিস্থিতি কামিউনিস্টদের অন্ুকুস। এই প্রস্তাব ও কর্তব্যগুলি বুর্জোয়াদের . 
সঙ্কট সথষ্টির নীতির বিরোধী. শাক্তিসমূহকে এক্যবদ্ধ করতে পারে, এই নীতির 
আরও খাড়াখাড়ি বিরোধিতার জন্য বেলজিয়ামের বামপন্থীদের কাঁমউনিস্টরা 
পক্ষে টেনে আনতে পারে । 


| ডঃ হেইনজ, হামলার হচ্ছেন এস. ইউ. পি. জি-র কেন্দ্ৰীয় 
কমিটির একাডেমী অব সোশ্যাল সায়ালের (প্ৰা-ৱেক্টৱ ৷ তিনি 
তার পার্টির ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে গঠনমূলক কমিউনিস্ট অর্থ নৈতিক 
না তাৎপর্য, রাজনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানে সেটি কেমনভাবে জাঁড়িভ' 
এবং কার্যকরী কর্মসূচী শৃত্রবন্ধ করার আভিজ্ঞতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। 
তিনি বলেন, ১৯৩৫ সালে ব্রাসেলসূ ও ১৯৩৯ সালে বার্নে অনুষ্ঠিত 
সম্মেলনগুদিতে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসি-বিরোধী মুক্তি-সংগ্রামের ও 
পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বের রণনীতিত ও রণকৌশল উত্থাপন 
'করে। জার্মান ফ্যাসিবাদ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু করবার আগেই, ফ্যাসিবাদ- 
বিরোধী, গণতান্ত্রিক রূপাস্তরে উপযোগী মনোভাব নিহত মাইর? মধ্যে 
পার্টি গড়ে তোলে । 
একচেটে ও বিশাল ভূমি-সম্পাত্তির বিরুদ্ধেই প্রধান আঘাত হানার লক্ষ্য 
ছিল । “ফ্যাঁসিবাদী ট্রাস্টগুলির পুঁজিবাদী মালিকদের অধিকারচ্যুতি” ও 
“কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের উপকার করার জন্য গণতান্তরক ভূমিসংস্কার১ দাবি 
করে, বৃহৎ পুর্শীজর কোন কোন শ্রেণী শক্তিকে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজ- 
' ৯, রেছলিউশ মারে ডেউটংশে পার্টেই প্রোগ্রাম, বাঁলিন ৯৯৬৭ পৃঃ ১৮২ । 
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নৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করতে হবে সেকথা সি পি জি যথাযথভাবে স্পষ্ট 
করে. দেয়। ঠিক সেইরকম জোর দিয়েই পার্টি শ্রেণীসমূহের ঘানষ্ঠ মোর্চার 
প্রয়োজনীয়তার কথা বলে এবং কৃষক ও মধ্যবর্গের সম্পত্তি রক্ষার” প্রতিশ্রুতি 
দেয়। শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান িত্রের পক্ষে এটা গুরুত্বপূর্ণ । কারিগর, দোকানদার, 
ছোট ও মাঝারি অন-একচেটে ব্যবসায়ীর পক্ষেও এটা গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লবের 
কোনো স্তরেই এদের কাউকেই বৃহৎ পুভিপাতিদের সঙ্গে একগো্ঠিতে ফেলা 
যাবে না। 

জার্মানির জনগণকে ইতিহাস এমন পাঁরস্থিতিতে স্থাপন করেছিল যে 
শিজেদের শাঁক্তর জোরে ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করতে তারা পারে নি। 
নিজেদের মুক্তি ও আমাদের শ্রামকশ্রেণীকে বিরাট এক এঁতিহাসিক সুযোগ . 
দেওয়ার জন্য আমাদের দেশের জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে চিরদিন 
কৃতজ্ঞ থাকবে। সাআ্রাজাবাদীদের অধিকৃত এলাকায় এস-ডি-পি-জি-র সঙ্গে 
শি পিজি-র এঁক্য করা তারা নিষিদ্ধ করেছে । একচেটেদের সম্পত্তি নিয়ে 
নেতারাও ভূমি সংস্কার রূপায়ণে বাধা দিয়েছে! সোভিয়েত বাহিনী অধিকৃত 
জার্মান এলাকায়, অবশ্য শ্রমিকশ্রেণী, তার পার্টিগুলি, ট্রেড ইউনিয়নসযূহ ও 
অন্যান্য গণসংগঠনগুঁি পুরোপুণর স্বাধীনতা ভোগ করে। সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ 
ও বৃহৎ পুঁজিপতিদের সশস্ত্র প্রতিরোধ ছাড়াই ভারা ফ্যাসিবাদ-ীবরোধী ও 
গণতান্ত্রিক সংস্কারের কাজ শুরু করতে সক্ষম হল। 


এই নতুন পরিস্থিতিতে সি পিজি তার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পূর্ব রণনীতি ও 
. রণকৌশল অনুসরণ করে চলল । 

একই সঙ্গে অর্থ নৈতিক ও রাড মোকাবিলা করা 
হল: শ্রমিকশ্রেণী পুরানো সরকারি যন্ত্র নিয়ে না পারে কাজ করতে, না পারে 
বৃহৎ পুঁজির মালিকানাধীন কারখানাগুলোতে উৎপাদন শুরু করতে । 

ক্ষমতার গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলোর গঠনে অগ্রাধিকার দেওয়া হল। সর্বত্র 
অফিস থেকে নাৎসী কর্মীদের অপস্থত করা হুল। ফ্যাসিবাদ-ীবরোধী প্রতিরোধ 
আন্দোলনে সক্রিয় শ্রমিকদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া হল। বুর্তোয়াগোষ্ঠীর মধ্যেও 
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যারা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় ছিল তাদের হাতেও 
ক্ষমতা দেওয়া হল। 


জুন ১১, ১৯৪৫ সালে প্রদত্ত সি পি জি-র নীতি বিষয়ক বিবৃতি, 
শি পি জি-এস ডি পিজি-র এঁক্যবন্ধ আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করে । ১৯৪৫ 
সালের জুন ও জুলাই মাসে সংগঠিত সি পি ইউ ও উদারনৈত্তিক গণতান্ত্রক 
দলও (এস টি পিজি) গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধনে শ্রাঁমকশ্রেণীর সঙ্গে সহ- 
যোগিতার জন্য তাদের আগ্রহ ব্যক্ত করল। ফ্যািবাদ-বিরোধী পার্টিগুলোর 
গণভাস্তিকগোষঠ্ঠার সেইটিই সুচনা । ১৯৪৮ সালে জার্মানির গণতান্ত্রিক 
কৃষক দল, জার্মানির জাতীয় গণতাত্তরিক দল এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও 
অন্যান্য গণসংগঠন এই গোষ্ঠাতে যোগ দেয়। ১৯৪৬ সালে জার্মানির সোশ্যািস্ট 
ইউনিটি পার্টি প্রতিষ্ঠাকক্লে সি পি জি ও এস ডি পি জি-র সংযুক্তি এবং 
এঁক্যবদ্ধ গণসংগঠন গড়ে ওঠা পার্টিগুলোর মোর্চার একটি দৃঢ়াতত্তি পরা, 
করে। 


মোর্চার অন্যান্য অংশীদারদের অর্থ নৈতিক স্বার্থ ও দাবি পূরণের ব্যবস্থা 
শ্রসমিকশ্রেণী অবশ্যই করবে, তাদের সঙ্গে মিলেমিশে কৃষক, বুদ্ধিজীবী, শহরের 
পেটিবুর্জোয়াদের বিপ্লবী রূপান্তর সাধনের কাজে কিভাবে জড়িত করা যায় তা 
খুঁজেপেতে বের করতে হবে পার্টির এই দৃষ্টিভঙ্গি এই মোর্চাকে খুবই শক্তি- 
শালী করে তোলে। ভূমি-সংস্কার করার সময় ১০০ হেক্টীরের বেশি 
জাঁমওয়ালা জোতগুলোই বিনা ক্ষতিপূরণে নিয়ে নেওয়া হয়েছে । জাম 
জাতীয়করণ করা হয় নি। ২০০,০০০ কাঁষশ্রামক, জামির জন্য বুভুক্ষু কৃষক, 
বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে এটিকে ভাগবাটোয়ারা করে দেওয়া হয়েছে। 


গোড়ার বছরগুলোতে সি ডি ইউ ও এস ভি পিজি-র মধ্যে ছুটি শ্রেণী 
ধারার সংগ্রাম ছিল। একচেটে পুঁজ ও জমির মালিকদের শাসকের বিরুদ্ধে ূ 
এস ইউ জি পি-র সঙ্গে সহযোগিতার অনুকূলে ছিল একটি ধারা, আর একটি 
ধারা ছিল মোটের ওপর পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি বজায় রাখার পক্ষে । 
মোর্চার পার্টিগুলোর মধ্যে যেসব শক্তিগুলোকে এস ইউ পি জি- সমর্থন করল, 
যারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছে এবং জার্মান পু'জিপাতদের প্রগাঁতিশীল 
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ধারাবাহকতার প্রতি অনুগত থাকল । সেই সঙ্গে সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাসেয় 
ও ধৈর্যপূর্ণ সহযোগিতার মনোভাবকে পার্টি লালন করল । 

ভূমিসংস্কার ও বৃহৎ শিল্পপতিদের, যুন্ধ অপরাধীদের ও সাক্রিয় নাৎসীদের 
ক্ষমতাচ্যুতির পর পরই, মূল অর্থনৈতিক অবস্থানগুলি শ্রমিকশ্রেণী নিজের হাতে 
নিল। ফ্যাসাবিরোধী গণতান্ত্রিক মোঠায় শ্রামকশ্রেণী নেতৃমূলক ভূমিকা 
পালন করেছিল । অন-একচেটে, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীবৃন্ব, কারিগররা ও 
বাঁণকেরা তাদের সম্পপ্তি বজায় রাখল; নতুন গণতান্ত্রিক জীবন গঠনে সক্রিয় 
হওয়ার জন্য তাদের কাছে আবেদন করা হল। অর্থনীতি, বাণিজ্য ও সেবামূলক 
সুবিধাগুলোর ব্যবস্থাপনায় তারা যথেষ্ট সাহায্য করল। ব্যবহারিক কাজের 
মধ্য দিয়ে পেট-বুর্ভোয়াদের এক বিরাট অংশের মধ্যে মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির 
পরিবর্তন সুচিত হল। এইভাবে নতুন শক্তির জন্ম সুচিত হল ' এস ইউ জরি 
পি-র নীতির সঠিকতার প্রতি দৃঢ় আস্থা নিয়ে তারা শ্রসিকত্রেণীর সত্যিকারের 
মিত্রতে পরিণত হতে আরম্ভ করল । 

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্ৰীয় কমিটির সদস্য 

ুলিও জাবর্ডে বলেন, নিদিষ্ট পারস্থিতিটি বিবেচনার মধ্যে রেখে আসল 
প্রক্রিয়ার সামগ্রিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এবং সেই সঙ্গে মার্কসবাদী-লোনিন- 
বাদী তত্বের ওপর নির্ভর করে, সমাজে প্রচলিত বিষয়গত নিয়ম-কানুনের, 
বিশেষত, অর্থনীতি ও রাজনীতির মিথক্তিয়ার জ্ঞানের ওপর নির্ভর করেই একটি 
কার্যকরী কর্মস্থুচী প্রণয়ন সম্ভব | 

তিনি বলেন, ুরণজবাদী দল অর্থ লোক নীতি বস্তা বিরাপে লি 
ওপর ভিত্তি করে নুত্রায়িত হয়। এখানে ছুটি চরম ধারা প্রকাশ পায় £ 
একটা হচ্ছে প্রয়োজনে ওপর ওপর কিছু সংস্কার করেও পুরানো কাঠামোগুলি 
বজায় রাখা ; আর একটি হচ্ছে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারা । কোনো দেশের 
সামাজিক-অর্থ নৈতিক কাঠামো বজায় রাখা অথবা পরিবর্তন করা যাই হোক 
না কেন তার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক শাক্ত। রাষ্ট্র ও তার প্রতিষ্ঠানগুলি 
হচ্ছে মূলত্তম্ত, যেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ফলেই চূড়ান্ত ক্ষমতা পাওয়া যায়, 
বিশেষত আজকাল যখম রাষ্ট্র সমাজে আগের চেয়ে অনেক বেশি বড় ভূমিকা 
পালন করে । 
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রাষ্ট্রকে কে নিয়ন্ত্রণ করে এবং রাষ্ট্র কি নীতি অনুসরণ করে তার ওপর 
উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ‘নির্ভর করে। দৃষ্টান্তস্থরপ, 
আর্জেন্টিনায় শিল্প ও কৃষি ভেঙে পড়েছে ও পেছিয়ে পড়েছে। পশুপালনের 
ক্ষেত্রে একথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । জমির মোড়লতন্ত্র, বৃহৎ মুৎস্থুদ্দি বুর্জোয়া 
ও বিদেশী একচেটের মধ্যে যোগাযোগের ফলেই এটা ঘটেছে শিল্পের মূল 
শাখাগুলিতে বিদেশী একচেটিয়াদের আধিপত্যের ফলে বিরাট মুনাফার পাহাড় 
তারা দেশের বাইরে নিয়ে যেতে পারে। তার ফলে অর্থনৈতিক বিকাশের পথ 
জটিল হয়ে ওঠে ৷ বৃর্জোয়া বা পেটি-বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা বা একচেটেরা 
নিজেরাই যে সমস্ত দাওয়াই-এর কথা বলেছিল তা দিয়ে কিছুই লাভ হয় না।, 
ই. সি. এনা. এর পত্রিকায় বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ রউল প্রেবিশ “প্রাস্তিক 
পুজিবাদের সমালোচনা” নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি সেখানে 
লেখেন, ফিনান্স ক্যাপিটালের বড় বেন্দ্রগুলি '“প্রাত্তিক উদ্ধ ত্তের অতিরিক্ত 
অংশটি আত্মসাৎ করছে” এবং “বিকাশের গঁতিশীল দক্ষতাহীনতাকে আরও 
খারাপ করার প্রবণত দেখায়” দেশের বাইরে চালান দেওয়া সম্পদের 
অনুপাত এমন পরিমাণে বেড়ে যায় যে ভারা নতুন বিনিয়োগের চেয়েও 
বেশি হতে পারে। এতে-__“বিকাশের হারকে ক্ষতিগ্রস্থ করে বাইরের 
চাপ” বাডে। 

আমাদের দেশে, রাষ্ট্রের প্রদত্ত ভূমিকার ওপরই নানাবিধ অর্থ নাতিক 
কর্মসূচীর ভরসা । রাষ্ট্রের ভূমিকার বিরোধী হিসাযে পরিচিত ধারাটি, 
ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ও স্বাধীন প্রতিযোগিতামূলক 
বাজারকে সমর্থন করে বৃহৎ ব্যবসায়ী ও একচেটেরা নিজেদের সুবিধা 
অন্নযায়ী রাষ্ট্রেকে ব্যবহার করলে কিন্তু এ ধারার দিক থেকে কোন বাধা 
আসে না। 

বিপরীতদিকে, আমরা কসিউনিস্টরা বিশ্বাস কির যে বিকাশের 
কর্মস্টীতে, মূল বানিয়োগে ও বাজার নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের প্রধান ভূমিকা পালন 
করা উচিত। অৰ্থ নৈতিক স্বাধীনতা ও স্বাধীন প্রতিষোগিতা বলতে, যা 
বোঝায়, বাস্তবে তাহল বাজারে বহুজাতিক সংস্থার আখিপত্য। এই 
বহুজাতিক সংস্থাগুলিই জাতীয় সঞ্চয়ের বিরাট অংশ খেয়ে নেয় এবং কৃত্রিম- | 
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ভাবে উৎপাদন ব্যয় বাড়ায়} যেসব জায়গায় বিনিয়োগ করলে তাদের প্রধান 
সংস্থাগুঁলর সঙ্গে সংঘাত হতে পারে ও যে ক্ষেত্রে বিদেশী একচেটেরা বিনিয়োগ 
করবে না সেক্ষেত্রে গৌণ শাখাগুলি তারা অখিগ্রহণ করতে চায় ৷ এই শাখাগুশি 
প্রায়শ পুরনো কারিগরী বিদ্যা ও উন্নত দেশসমূহের পণ্যের ভোক্তা হয়। বিশাল 
আকারে আধুনিক কৃৎকৌশল প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ আর্জেন্টিনার 
ব্যক্তিগত শিল্পপতিদের নেই । এটি কেবলমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব ৷ 

এ সমস্যার মৌলিক সহাধানের উপযোগী একটি কর্মসুচী আমাদের পার্টির 
. আছে। কর্মসূচীটি হচ্ছে গণতান্ত্রক, কৃষি সম্পর্কিত ও' সাম্রাজ্যবাদবিরোধী 
বিপ্লবের । গঁতমুখ সমাজতন্ত্রের দিকে । এগুলি শুধু সাধারণ আপ্ত বাক্য নয় । 
প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগডলি কার্ধ্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের বিচার 
বিবেচনা করে এবং টাকাপয়সার উৎসপগুলি সহ সমস্ত খুঁটিনাটি নির্ধারণ 
আমাদের জাতীয় খসড়া প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজন বলে আমরা বিশ্বাস কাঁর। 
আমাদের কর্মস্থচীটি বাস্তব ও নিদিষ্ট | 

প্রশ্ন উঠতে পারে, ক্ষমতায় অধিষ্িত্ত না হয়েও আমরা কমিউনিস্টরা কেন 
শুধুমাত্র সাধারণ সংস্কারের পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ 'না থেকে অব-কাঠামোর 
অংশগুলির পাঁরিকল্পনা কর! প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করি? শ্রাঁমকশ্রেণী 
ও তার মিত্রা ক্ষমতায় এলেই শুধু কাটি সম্পাদন করতে শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ 
বলে মনে কার না, একইভাবে, দেশ যে সমস্যার সম্মুখিন তার সমাধান আছে, 
এটা দেশের মানুষকে দেখানোও গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা বিশ্বাস করি। এটি 
সাম্রাজ্যবাদী তাত্বিকদের মুখোশ খুলে দেয়, প্রগতিশীল শাক্তগুলির নেতৃত্বদানে 
পুছিপতিদের অক্ষমতা দেখিয়ে দেয়। দেশের প্রতিটি ক্ষেত্র পঁরিচলনার 
ক্ষমতা আমিকশ্রেণীর অগ্রাবাহনীকে অবশ্যই দেখাতে হবে । শহরে ও গ্রামের 
মেহনতী মানুষের বৈপ্লবিক প্রস্তাতর এটা একটা অংশ । 


প্রশ্ন ও উত্তৰ 


চিলির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্য (হিউগো 
ফাজও ইতাল'য় প্রতিনিধিদের প্রাত এই € শ্লাট করেন £ আপনাদের 
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পার্টির দলিলপত্র ও নেতৃত্বের বিবৃতিগুঁিল বলে যে শুধু ভোগের নয়, উৎপাদন 
ও সঞ্চয়েরও দায়িত্ব গ্রহণ করলেই শ্রমিকশ্রেণী সমাজের নেতৃত্বমূলক ভূমিকা 
পেতে পারে ৷ অর্থনীতি ও রাজনীত্তির ভাষায় কি আপনারা একে ব্যাখ্যা 
করতে পারেন? 

জি. শিমুল! ঃ এটি একটি মৌল প্রশ্ন। রাজনৈতিক দিক থেকে 
আমি মনে করি, এটা স্পষ্ট ষে শ্রমিকশ্রেণীর ব্রত যদ্দি পরিচালন শক্তি হওয়া 
হয়, সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও তাকে দায়িত্বশীল হতে হবে । ক্ষমতাসীন ন! হয়েও 
শ্রামকদের ক্ষেত্রে একথা সত্য হলে, যখন সে জাতীয় নীতি পরিচালন করে 
তখন এটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়ায় । অর্থনৈতিকভাবে, ১৯৭০এর 
দশকে জটিল পাঁরস্থিতির বৈশিশষ্টযযুক্ত ইতালির আর্থব্যবস্থাকে দ্রুত পাঁরবর্তন 
করছে-_এটাই এর অর্থ । “ এখানে একটা সুস্পষ্ট ন্ব রয়েছে। একদিকে, 
পুঁজি সঞ্চয়ের দায়িত্বের কথা বলি, আর একদিকে বলি, শ্রামকশ্রেণীর সাফল্য 
পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের বাঁনয়াদে সঙ্কট স্থাষ্ট করে। এটা কিন্তু আমাদের দ্বন্দ নয়। 
এটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ্ন্ঘ। এই. দ্ন্বকে কাটিয়ে ওঠার যে সহায়তাই করা 
হোক না কেন তা পুঁজিবাদী বুনিয়াদের ধ্বংস ডেকে আনবে । ৫ ৭ 

(ভনেজুয়েলাৱ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
সদস্য জেরোনিমো ক্যারবেরা, সোভিয়েত প্রাভানধিদের প্রতি 
প্রশ্ন করেন £ সমাজের আয়ের সামাজিকভাবে হ্যাষ্য বণ্টন-ব্যবস্থা গঠনে 
বিপ্লবী শাসনের ভূমিকা সম্পর্কে অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
কিছু বলুন। মেহনতী মানুষের বৈষাঁয়ক কল্যাণ বহুল পরিমাণে বাড়ানোর 
জন্য বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থাপনা কি যথেষ্ট ছিল? আপনারা কি 
একথা মানবেন যে জীবন মানের ভাৎক্ষাণক উন্নতি বিধানে কিছু কিছু বিপদ 
লুকিয়ে আছে ? 

ও. টি. বগোমোলভ £ সমাজের গণতান্তরক ও সমাজতান্ত্রিক রপাস্তর 
সাধনে ন্যায্য-বণ্টনের নীতির গুরুত্ব সহক্ত বোধ্য । একথা অবশ্যই উল্লেখ করতে, 
হবে যে শোষণের অবসান ঘটানো, শ্রমের মান ও সমাজের ভোগের মাত্রা নিয়ন্ত্রপ 
করা এবং আয়ের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে অযৌক্তিক পার্থক্য সীমিত করার 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সহায়তা ভিন্ন শ্যাষ্য গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বণ্টনের 


৩০ - টড 


নীতিগাঁজর সুসঙ্গত বাস্তব রূপদান দুঃসাধ্য । অবশ্যই একথা ঠিক যে 
সমাজতান্ত্রিক অধিকারের জন্য জনগণের সংগ্রাম, ট্রেড ইউনিয়ন ও জনমতের 
প্রভাবকে আমাদের ছোট করে দেখা উচিত নয়। বিত্ত, বহু দৃষ্টাস্ত থেকে দেখা 
যায়, ইউনিয়নের অর্জিত সাফল্যগুলি রক্ষা, গভীর ও বিকশিত করা একমাত্র 
রাষ্ট্রের সাহায্যেই সম্ভব । বণ্টন ব্যবস্থাতে, গণতান্ত্রিক ও বিশেষত 
সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে রাষ্ট্রকর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা 
নিহিত রয়েছে। ব্যবস্থাগুলি হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বিচার নির্ভর করনীতি, 
বৃদ্ধ ও অক্ষমদের জন্য সার্ধক পেনশন ব্যবস্থার স্থষ্টি, শারীরিক অসুস্থতার 
ক্ষেত্রে সার্বিক সামাজিক বীমা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাসস্থান সংক্রান্ত নীতি 
ইত্যাদি । আয়-বণ্টনকে প্রভাবিত করা ছাড়াও, ন্যায় ও নীতির মানদণ্ডের 
দিক থেকে প্রয়োজনকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ । তার অর্থ, দৃষ্টান্ত- 
স্বব্ণপ, পরপোজীবী, জাকালো! ও সামাজিকভাবে ক্ষতিকর ভোগের সঙ্গে ও 
অতিরিক্ত জিনিসপত্রের বিজ্ঞাপন দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত কার্ধকলাপকে 
নিষিদ্ধ করা ৷ 

গভীর গণতান্ত্রক পাঁরবর্তনের পর্যায়ে ভোগের ক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে 
সামাজিক সাম্য অর্জন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। পরবর্তীকালে এটাই 
নতুন ব্যবস্থার বিকাশে অন্যতম প্রধান দিক্‌ নির্দেশ হয়ে দাড়াবে । আমাদের 
অভিজ্ঞতা একথাই বলে যে উৎপাদন ও ভোগের ধারাবাহিক ও দ্রেত বৃদ্ধি 
নিশ্চিত করার জন্য মেহনতী মানুষের রাষ্ট্শাক্কিকে শ্রমের ও ভোগের সবচেয়ে 
সেরা মানদণ্ড নির্ধারণ করতেই হবে । এ ধরনের শাসনকে সমাজের ভোগের 
তহবিলের বন্টনের ভিত্তিযুলে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক নীতগুলিকেই গ্রহণ 
করতে হবে। বিপ্রবোত্তর ষুগে আরও ন্যায্য বণ্টন ব্যবস্থার অর্থ মেহনতী 
মানুষের উচ্চতর আয়। দৃষ্টাস্তব্বরূপ, সামাজিক ভোগের তহবিলে জমা 
বাড়বে) যাই হোক, এটা আমরা বছকার দেখেছি, আয়ের পু্র্বটনের মারফত 
ভোগের বৃদ্ধি হচ্ছে তুলনামূলকভাবে সামান্য বৃদ্ধি। সেই কারণে গণতান্ত্রক 
ও সমাজতাস্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্শন্যাসের বিষয়ে এ মোহ বাড়ানো | 
মোটেই ঠিক নয় যে এখনই জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়ে যাবে। প্রচারের 
সাহায্যে এধরনের মোহের ফলে খারাপ পরিপত্র দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। , 


রা 
| 


কারণ এটা যদি “অবাস্তব” বলে প্রমাণিত হয়, ফলশ্রাতি স্বরূপ মেহনতী 
মাহুষের একটা অংশ শপ্লব থেকে দুরে যেতে পারে। 

শুধু নতুন বণ্টন ব্যবস্থার নীতিই জীবনমানকে অনেক বেশি উন্নত করতে 
পারে না। উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধিই এটা পারে । উৎপাদনশীলতা বাড়ে পাঁর- 
কাঁপ্পিত অর্থনীতি ও নতুন উদ্দীপনার ফলে। এগুলি আবার মেহনতী মানুষেরই 
'স্থষ্টি। যেসব মেহনতী মানয় উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং 
যারা'জানে যে শোষকশ্রেণীর জন্য তারা উৎপাদন করছে না, নিজেদের জন্যই 
বা সমাজের জন্য উৎপাদন করছে এসব তাদেরই স্ট্টি। যাই হোক, এসব 
বিষয়গুলি যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকর হওয়ার জন্য সময় লাগে । এই কালপর্বে . 
অর্থনীতির গণতান্ত্রিক ও সমাজ্জতাপ্তিক কাঠামোগত পুনার্ধিন্যাসের জন্যই নয়, 
লাগাতর বৃদ্ধি ও সক্রিয় কাজকর্মের ‘জন্যও বিপ্লবী শাসনের দায়িত্ব আছে। 
আমরা বিশ্বাস করি যে এ ধরনের অবস্থার মধ্যেই কেবলমাত্র মেহনতী মানুষেরা 
গণতাস্তিক ও সমাজতাস্তিক অর্থনৈতিক বিকাশের পূর্ণ বৈষাঁয়ক ফলাফল 
অম্ৃভব করবে। মোটের ওপর. বিপ্লব এটাই আমাদের শিক্ষা দেয়। 


|| 
। 


৷ ৩ সঙ্গতি ও ক্ষমতা 

কভেতোম্নাভ রাউবাল, চেক্কোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট 
পার্টির কেন্দ্ৰীয় , কমিটির মাক্সবাদী-লেনিনবাদী ইন- 
স্টিটিউটেন্র প্রথম ডেপুটি ভিব্রেক্ট্র মনে করেন সম্পত্তি ও ক্ষমতার 
মধ্যেকার সম্পর্ক অর্থমপণ্তি ও রাজনশাতির ডায়ালেকটিকস-এর প্রধান 
দিক। | 

তানি বলেন, কোনো সন্দেহ নেই যে একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশ, 
বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী . বিপ্লব পুঁজি ও উৎপাদনের ঘনীভবন ও কেন্দ্রাকরণ 
ত্বরাষ্থিত করে, এভাবেই উৎপাদনী শক্তিগুলোর উচ্চতর স্তরের সমাজীকরণ ও 
ফিনান্স পুজি গোষ্ঠিগুলোর কাঠামোর মধ্যেও উৎপাদনের সমাজশকরণ 
চিত হয় এবং এমনকি সাবিকভাবে পুঁজিপতিশ্রেণীর 095 | 


২ 


মধ্যেও রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া সুজিবাদের রূপ ধরেও তা হয়ে থাকে। অবশ্য 


এ নিছক একচেটিয়া পুজি অসম্পুর্ণভাবে সামাজিক উৎপাদনী শক্তিগুলোর 
নতুন চরিত্রে রাপাস্তরিত হয় এবং এ কোনোমতেই সমাজতান্ত্রিক ধরনের 
ধারাবাহিক /ও পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক সমাজীকরণের সমার্থক নয়।- যতক্ষণ 
পুঁজির ক্ষমতা জনগণের ক্ষমতা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে প্রতিস্থাপিত না হচ্ছে 
ততক্ষণ সামাজিক আইনের সমাজীকরণ অর্থাৎ উৎপাদনের বিভিন্ন ধরনের 
জাতীয়করণের মাধ্যমে সমাক্রভন্ত্র অর্জিত হয় না। এ আরেকটা ব্যাপার, 
উৎপাদনগ শাক্তিগুলোর লামাজিক চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ ও উৎপাদন 
সমাজতন্ত্রের 'বিকাশ' ঘটায়, কারণ পুীজবাদী ব্যবস্থার বরোধগুলো বিষয়- 
_ গত দিক থেকে গভীরতর হয়েছে, রাজনৈতিক ও শ্রেণী সংগ্রাম বিস্তার 
লাভ করেছে, ব্যবস্থাটাই অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে এবং জনগণের গণ 
তান্ত্রিক কার্ষকলাপ্দ্রে সহুযোগিতা-পুষ্ট হয়ে এ বৈপ্লবিক 
অর্থনৈতিক বূপাত্তব্্রে অনুকুল পৱিস্থিতি সৃষ্টি করে। 
শিল্লোন্নত দেশ চেকোশ্রোভাকিয়ার বিপ্রবের অভিজ্ঞতা এ প্রশ্নে মাক্সবাদ- 
লেনিনবাদের আলোকে প্রন প্রধান সিদ্ধান্ত তুলে ধরে । 
আমাদের দেশে বিপ্ল-বর গণ্তান্ত্রিক স্তরেও ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানিগুলো 
ও খানি, ধাতু ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পস্মৃহ জনগণের হাতে আসে (বুর্ভোয়া 
_ গ্রজাতন্ত্রেত রেলওয়ে সরব্রীরি মািকানাধীনে ছিল )। জনগণের বিপ্লবী 
আন্দোলনের চাপে ও কুুুর্জায়া রাষ্ট্রপতির ডিক্রি বলে ৫০ শতাংশ 
শিল্পোৎপাদন সামাজিক মালিকানায় আসে। এ লাভগুলো বিপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের লাভ হলেও সেগুলোকে সমাজতান্ত্রিক বলা যেত না, 
কারণ ক্ষমতার প্রশ্নের, মীমাংসা হয় নি (বুর্জোয়ারা সরকারে অংশ নিচ্ছে) 
এবং আইনের বিধান--ত যতই বৈপ্লবিক হোক-_সমগ্র শ্রমজীবী জনতার 
, কল্যাণে সমাজিকৃত উৎপাদনী শক্তিগুলোর প্রকৃত টন, পরিচালনব্যবস্থ। 
সংগঠিত করার পক্ষে যথেই নয় |: 
অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক চরিত্রদানের সংগ্রাম পরবর্তীকালে জনগণের 
ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সঙ্গে ঘাঁনষ্টভাবে জড়িত ছিল ফলে, আমাদের 
অভিজ্ঞতা এই তাত্বিক বাঁনয়াদকে জ্রোরদার করে যে জাতপয়করণের রূপের 


৩৩. 


মাধ্যমে উচ্চ স্তরের অর্থনৈতিক ও যুক্তিসঙ্গত সমাজশকরণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
কাঠামোর উধের্ব (যায় না। (উল্লেখযোগ্য, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুজিবাদী 
দেশগুলোতে এ ধরনের সমাজীকরণ একচেটিয়া বুর্ভোয়াদের গীড়াপীড়িতেও 
হয়ে থাকে এবং তা অর্থপ্রভুদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে ।) 


' চেকোষ্লোভাকিয়ার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, উচ্চস্তরের একচেটিয়া পুঁজির 
কল্জা, ব্যাপক গণতান্ত্রিক ' আন্দোলন সহ একটি দেশ অনুকূল আতস্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির সুযোগে গণতান্তরক উপায়ে একচেটিয়া বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক 
অবস্থানকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক উপাদানসমূহ (পারিকল্পন। 
প্রভৃতি রূপে ) গড়ার! সূত্রপাত হিসেবে সাংবিধানিক ও গণতাস্তিক বিকাশের ' 
চৌহদ্দির মধ্যে সুষ্ট শঁক্তিশালী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে ব্যবহার করা 
যেতে পারে. এবং এ ক্ষেত্রের পুনরুৎপাদনের বিস্তার পথে' এই পাঁরমাণকে - 
সমাজতান্ত্রিক মান হিসেবে রূপান্তর ঘট্বার এটাই সুত্রপাত। শ্রমিক- 
(শ্রণীর নেতৃত্বে জনগণের হাতে ক্ষমতা থাকলে এবং শ্রমিক, কৃষক, 
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীদের জোট যদি বুর্জোয়া সাবোতাজ ও দুর্নীতি প্রচারের 
বিরুদ্ধে উদ্ধমশীল শ্রেণীসংগ্রাম চালায় ও বুর্ভোয়াদের সংকুচিত ও দমন করার 
নীতি যদি অনুস্থত হয় তাহলে দৃঢ় বেসরকারি পুঁজিপতি ও ক্ষুদ্রপণ্য ক্ষেত্র 
( আমাদের দেশে উৎপাদনের ৪৯ শতাংশ )-কে সম্বিত করা সম্ভব ৷ 


চেকোশ্্লোভাকিয়ার বুর্জোয়া! গোষ্ঠীগুলি যদি মাথা ঠিক রাখত ও ১৯৪৮- 
এর ফেব্রুয়ারিতে ‘কয’ করার চেষ্টা না করত, তবে. ' চেকোগ্লোভািয়ার 
কমিউনিস্ট পার্টি ধীরে ধীরে অগ্রণর হত (তা করতেই তা তোর ছিল)। 
কারণ বেসরকারি পুর্শজপতি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে . নিমূ্ল করার সমস্তা 
সমাধান করে, অধিকাংশ জনগণের সমর্থনে বাধ্যতামূলক বা অর্থনৈতিক ক্ষতি- 
পূরণের ( রাষ্ট্রীয় পুর্ণীজবাদ ) শাস্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক উপায় ব্যবহার করে 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সমাজতান্ত্রিক পবিত্র পূর্ণতা লাভ করত। কোনো 
সন্দেহ নেই সমাজতন্ত্র [বিকাশের এই ধরনগুলো ব্যবহারের স্থযোগ বৃদ্ধি পাবে 
এবং ববশ্ব-সমাজতান্জ্রিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান শক্তি ও বিকাশের ত্তরৈর সঙ্গে . 
সমান তালে এটাও বাড়তে থাকবে ৷ | 


৩৪ 


ক্রানো ফাব্রথ সোশ্যাল ডেমোক্রাসি ও জাতীয়করণ সম্পর্কে বলেন। 

তানি বলেন আজ আমাদের দেশের সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের রাজনৈতিক 
কার্যকলাপ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের কার্যপ্রণালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আস্বিত। সুবিদিত 
এঁতহাসিক কারণেই অস্ট্রিয়ার অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের অংশ অস্বাভাবিক 
বেশি। প্রায় সবকটা বুনিয়াদী শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত: আকারক খনির ১০০ 
শতাংশ, লৌহাপণ্ড উৎপাদন ১০০ শতাংশ, ইস্পাত উৎপাদন ৯৫ শতাংশ, বাদামী 
কয়লা উৎপাদনের ৮৯ শতাংশ, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ৮৫ শতাংশ, তৈল 
নিফাশনের ৮৩ শতাংশ ও আযালুমিনিয়াম উৎপাদনের ৭০ শতাংশ, তিনটি বৃহৎ 
ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে । সব মিলিয়ে অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রীয় ও জন উপযোগিতাঁর 
ক্ষেত্রগু'ি সমস্ত মজুরি ও বেতনভোগীর ৩০ শতাংশের বেশি জনকে নিয়োগ 
করে । মোট জাতীয় উৎপাদনের ৩০ শতাংশ তাদের কাছ থেকে আসে । 

১৯৪৬ সালে অস্ট্রিয়ার সোশ্যালিস্ট পার্টি ও অস্ট্রিয়ার পিপল্স পার্টি 
জাতীয়করণ করতে শুরু করে । অবশ্য এদের এই জাতীয়করণ পদক্ষেপকে 
সমাজতান্ত্রক ধারায় সমাজকে বদল করার লক্ষ্যে চালিত বৈপ্লবিক কাজ বলে 
মনে করা যায় না । কিন্ত গোড়া থেকেই সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা ‘সমাজতন্ত্রের 
জপাবস্থা" বলে মোহ সৃষ্টির চেষ্টা করে । : একদা এই মোহ সম্পর্কে মনোভাব 
আমাদের পার্টির অভ্যন্তরে মতপার্থক্যের ভিত্তি হয়ে দাড়ায় । দ'ক্ষণপন্থী 
সুবিধাবাদী শাক্তগুলোর সঙ্গে পার্থক্য ছিল। শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে ও 
বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে সমবেত করার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট 
পার্টিকে স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে সক্রিয় করার বদলে এরা 
চেয়েছিল সি পি এ এস পি-এর বামপন্থী সোশ্যাল ডেমেক্রাটিক লেজুড় 
হয়ে থাকুক. । 

আমাদের পার্টির ২২তম কংগ্রেসে ( ১৯৭৪-এর জানুয়ারিতে ) সি পি- 
এর রাজ্রনৈতিক-আদর্শগত নীতিসমূহ গ্রহণের মধ্য * দিয়ে দাক্ষিপপন্থী 
স্বাবধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্পূর্ণ হল! এ স্বত্রসমুহে জোর দিয়ে বলা 
হয়, চুড়ান্ত বিশ্লেষণে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর চাঁরত্র সর্বদা রাষ্ট্রের চাঁরত্র 
ছারা নির্ধারিত হয়। জাতীয়করণ আইন গৃহীত হওয়ার পর এই সমস্ত 


গ্রে 





প্রতিষ্ঠানের চরিত্র লক্ষণীয়ভাবে বদল হয়। প্রথমে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে 
পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ও' সমাজতন্ত্রের পথে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর সেতুমুখে 
পরিণত করার সুযোগ ছিল। পরে, এস পি এ নেতৃত্বের সহযোগিতায় দেশীয় 
ও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে চূড়ান্ত প্রভাব অর্জন করতে পারল 
এবং পরে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পু'জিবাদকে সুদৃঢ় করতে একে ব্যবহার করঙল। 
এখন এটা পুরোপুরি পু'জিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে সমম্িত। :'-'রাষ্ট্র সম্পত্তি 
শিল্প ও ব্যান্ক__অস্টরিয়ায় রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুজিবাদকে জোরদার করার 
হাতিয়ার পরিণত হয়েছে। | 

শি পি এর ২৩তম কংগ্রেসে ( ডিসেম্বর ১৯৭৭ ) এই মৃন্যায়ন অভিব্যক্ত 
হল। কংগ্রেসে বিশেষভাবে দেখালো এবং পাঁরসংখ্যান থেকে প্রসাণও মিলল 
যে অস্্ীয় অর্থনীতি একচেটিয়া পুঁজির সাম্রাজ্যবাদী জোটগুলোর সঙ্গে, ই-ই-সি 
ও আস্তর্জাঁতক জ্বালানি সংস্থার সঙ্গে জোয়ালবদ্ধ এবং এই বশ্যতা: স্বীকারের ' 

ফলে ১৯৭২-এ ই-ই-সি-র সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন ত্বরান্বিত হল । 

সামাজিক অংশীদার ব্যবস্থার ছারা এ প্রক্রিয়া প্রভাবিভ হল। 
২৩তম কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, . এই ব্যবস্থা '‘অগ্িয়ায় 
সুনির্দিষ্ট প্রধান পু'জিরূপে বিকশিত হয়েছে ॥ 

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও ব্যাস্কগুলে! রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ব্যবস্থার সঙ্গে এস পি এ 


৷ ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বকে সংযুক্ত করার প্রধান বাহনে পরিণত হয়েছে। সি 


পি এর নীতি ঘোষণায় বল! হয়েছে, অস্ট্রীয় সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সর্বোচ্চ 
স্তর আইনজীবী, বড় বড় পদাখিকারী ও এক্স ংকউটিভদের সমন্বয়ে গঠিত । এরা 


৷ আদর্শগত কারণে ও তাদের রাজনৈতিক কার্ষকলাপজ নিত উপার্জন ও সুযোগ 


সুবিধার ফলে অর্থাৎ তাদের বৈষয়িক অবস্থার ফলে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পূর্ণীজ- 
বাদের মোড়লি নেতৃত্বভুক্ত। আমরা সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির রাজনৈতিক 


যন্ত্র রাষ্ট্ন্ত্র ও শিল্প পরিচালন ব্যবস্থা, একটা বিচিত্র ব্যক্তিগত ইউনিয়ন-এর 
 মধো অদ্ভুত সংযোগ লক্ষ্য করছি। 


তাই অস্টিয়ার অভিজ্ঞতা ভালোভাবেই দেখিয়ে দেয় যে জাতীয়করণ ' 
আপনাআপনি “সমাজতন্ত্রের পথে এক ধাপ”্এর সমতুল্য নয়। ২৩তম 
কংগ্রেসে জোর দিয়ে বলা হয়, সমাজতন্ত্রের অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার শর্ত 


| ৩৬ 


হচ্ছে “আমিকদের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা । সব ধরনের পুঁজির একনায়কত্ব ধ্বংস 
করতে ও শ্রামকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজ্জীবী মানুষের জন্য ব্যাপকতম গণভন্র 
সুনিশ্চিত করতে এরাই প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কাজ সম্পন্ন করতে পারে 1” 
একই সঙ্গে, আমাদের পার্টি জাতীয়করণে প্রসারের প্রতি নেতিবাচক 
মনোভাব গ্রহণ করে না । সাম্প্রতিক সি পি এ কংগ্রেসে কাল বিলম্ব না 
করে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঁরচালন ব্যবস্থা িকেন্দ্রশকরপের দাবি সহ 
জাতীয়করণ প্রসারের দাবি আবার জানানো হয়। 
নৰওয়েৰ কমিউনিস্ট পাটি ডেপুটি চেয়ারম্যান হান্স 
কেভিন এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ যা সম্ভবত 
অর্থনীতি ও রাজনীতির ঘানিষ্ঠতম মিতালি, সম্পত্তি ও ক্ষমতা সৃষ্টি করে, 
পুঁজিবাদের সমগ্র ইতিহাসে চিরকালই যার অস্তিত্ব আছে। 


তিনি বলেন, . নরওয়েতে ব্যবসা ও রাষ্ট্রের, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
ক্ষমতার অধিকতর সংযোগের ছাপ আছে। ক্রমবর্ধমান হারে রাষ্ট্রের প্রধান 
. উপাদানগুলো বৃহৎ কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণে আসছে। একচেটিয়া পুশক্জি- 
পতিরা এমন একটা ব্যবস্থাকে রূপ দিচ্ছে যেখানে সাঁমতিগুলো তাদের স্বার্থকে 
অভিব্যক্ত করছে। যেমন ব্যাঙ্িং সাঁমাতগুলো, শিল্পপতি সমিতিসমূহ, 
জাহাজ মালিকদের ইউনিয়ন প্রভৃতি কার্যত কিছুটা পরিমাণে রাষ্ট্রীয় সংস্থা- 
সমহে পরিণত হয়েছে। একচেটিয়াপতিরা তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য- ' 
গুলি চরিতার্থ করার জন্যে ক্রমবর্ধমান হারে রাষ্ট্রকে ব)বহার করেছে। আরে! 
অনেক বেশি 'বেশি করে রাষ্ট্র বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় অর্থনীতিতে 
প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেছে। একই সঙ্গে পালণমেন্ট ( স্টটিং ) ও অন্যান্ত 
নির্বাচিত সংস্কার ক্ষমতাকে কার্ধানর্বাহী ভূমিকায় পাঁরণত করা হয়েছে। 
রাষ্ট্রের সহায়তায় ‘সম্বিত’ ছায়া ওতে রব জাহান 
সীমাবদ্ধ করার জন্য প্রয়াস চালানো হয় । 

এই পয়িপরেক্ষিতে আমরা মনে কারি, পূর্ণ কর্মসংস্থান লাভ, মজুর ও জীবন- 
যাত্রার অত স্তরের উন্নতির জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সাবেকী অর্থনৈতিক 
সংগ্রামে আবদ্ধ থাকাটাই আমাদের আর যথেষ্ট নয়। শ্রামক, কর্মচারী, কৃষক 


৩৭ 
শান্ত ৩ 


ও মংস্যজীবীদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে সংগ্রামে রাষ্ট্রকে জড়িত করার 
প্রয়োজন আছে। রাজনৈতিক .সংগ্রামের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা আছে। 
এর অর্থ শুধুমাত্র মালিকদের কাছে নয়, সর্বোপাঁর রাষ্ট্রের কাছে দাবিগুলো 
উপস্থিত করা। 

আমাদের পার্টি তার সমগ্র নীতি ও কাজকে দেশের অর্থনৈতিক নীতির 
‘ওপর দাড় কাঁরয়েছে। দেশের কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বর্তমান জরুরী 
অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে আমর' আংশিক সমাধানের কতক- 
গুলো সাময়িক ব্যবস্থা বিস্তৃতভাবে দেখিয়োহ। কিন্ত আমরা জোর দিয়ে . 
একথাও বলেছি নয়া-অর্থনৈত্তিক নীতির জগ্য মৌলিক ব্যবস্থাবলীর প্রয়োজন । 

প্রথম কাজ হিসেবে আমরা কাগজ মণ্ড ও কাগঙ্জ শিল্পের মূল প্রতিষ্ঠান- 
গুলো, ইলেকট্রনিক ও রাসায়নিক শিশল্প ও বৃহৎ জাহাজ সির্মাণ ইয়া" 
জাতীয়করণের দাবি রেখেছি, গণতান্তুক ভিত্তিতে এই জাতীয়করণ চালিত 
হবে। এই পদক্ষেপে বৃহৎ পুঁজির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী ক্ষমত| লোপ পাবে, 
আর পাশাপাশি দেশের উৎপাদন প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ও মূল্য নিরূপণ 
প্রক্রিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশের ওপর নিয়ন্ত্রণ গণতান্রক রাজনৈতিক (৫ 
সংস্থাগুলোর দ্বারা সম্পন্ন হবে। একই সঙ্গে আমরা বিদেশী একচেটিয়াপাঁতদের 
মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর জাতীয়করণ দাবি কার। বৃহৎ 
বেসরকারি ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানিগুলো! ও বৃহৎ জাহাজ লাইনগুলোর ক্ষেত্রেও 

একই পদ্ধতি অবলস্বিত হওয়া উচিত ৷ 

| জাতীয়করণ দাবি নক অর্থনৈতিক দাবি হিসেবে পেশ করা হয়নি; 
এটা একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক দাবিও বটে । আমরা বিশ্বাস করি, এভাবে অজিত 
অর্থনৈতিক অবস্থান জনগণ নির্বাচিত সংস্থাগুলোর হাতে দেওয়া উচিত, 
রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে গণসংস্থাগুলোর কর্মী ও কর্মকর্তাদের একটা বড় 
ভূমিকা থাকা দরকার । জাতীয়করণের প্রশ্নাটিকে আমরা আরো ছটো প্রধান 
দাবির সঙ্গেও যুক্ত করেছি : পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের প্রকৃত অংশগ্রহণ, 
প্রধান অর্থনৈতিক শিল্পগুলোর গণতা স্তরিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা । 

নির্বাচিত সংস্থাগুলোর সার্বভৌম অধিকার রাষ্ট্র ও প্রশাসন যন্ত্রের 
ক্রমবর্ধমান আমলাতীভ্ত্রকতার দ্বার! সংকুচিত হওয়ায় ও কার্যানর্বাধী ব)বস্থার 


ত 


৮ 


হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, জনগণের সার্বভৌমত্বের সংগ্রাম এখন 
বিশেষভাবে অর্থবহ হচ্ছে। নরওয়ের কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্র যন্ত্র ও পৌর 
ক্ষমতার সংস্থাগুলো, আইনসভা, বিচার বিভাগ, পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর 
গণতন্ত্রীকরণের প্রধান প্রধান ধারা এবং সেই সঙ্গে স্কুল ০ ও সাংস্কৃতক 
জীবন গণতন্ত্রীকরণের সুত্রগাঁল নির্দেশ করেছে। 

ফলত, এটা কেবল পৃথক সংস্কারের একটি সংগ্রাম নয়, যা পুঁজিবাদ 
সহজেই “হজম” করতে পারে, বরং গোটা এক গুচ্ছ সংস্কার । আমরা মনে করি 

পথে প্রতিটি পদক্ষেপ পুঁজির ক্ষমতার বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণের স্তর স্বরূপ, 

বৃদ্ধিণীল, গ্রসারমান সংস্কার শৃঙ্খলের, একটি সুত্র স্বরূপ, যার একটি রূপায়ণের 
সঙ্গে পরবর্তী, গভীরতর সংস্কার যুক্ত আছে । এতে সংস্কারগুলো একটা নতুন 
চরিত্র লাভ করেছে, কারণ আমরা পুঁজিবাদী সম্পত্তি-সম্পর্ক ও ক্ষমতার মূল্যের 
কাছে বেশি বেশি করে অগ্রসর হচ্ছি । ' 

এই বৈপ্লবিক, পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ার, যার সঙ্গে অর্থনীতি ও' রাজনীতির 
ঘনিষ্ঠ ও জটিল সংযোগ আছে, অনেকগুলো পরিবর্তন আছে যাদের সীমানাগুলো 
চিহ্নিত করা সহজ নয়। অবশ্য এটা পরিষ্কার ব্যাপার, দেশের সামাজিক- 
অর্থ নৈতিক সমস্যাবলীর পুঁজিবাদের চৌহন্দির মধ্যে বুনিয়াদি সমাধান নেই, 
বরং সমাঞ্জতন্ত্ে উদ্বতনের মধোই কেবল সমাধান হতে পারে । 


ইপ্লাকী কমিউনিস্ট পাটৱ কেন্দ্ৰীয় কমিটি সদস্য 
নাঞ্জিহ! ছুলিমি জোর দিয়ে বলেন, 'মার্সবাদ-লেনিনবাদের ক্লাসিকস 
- উদ্ভাবিত বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিস্তার সম্বন্ধে শৃত্রগুলি, বিশেষ করে 'অর্থনীতি- 
রাজনীতি’ ব্যবস্থায় সূত্রবন্ধ সম্পর্কগুলি, সুনির্দিষ্ট অবস্থায় তাদের প্রকাশ যতই 
সুনির্দিষ্ট হোক না কেন, ক্রমাগত অহৃতুত হচ্ছে এবং এদের কথা চিন্তায় না 
রাখলে গুরুতর রণনীতিগত ভ্রান্তি হবে । 

তিনি বলেন, ১৯৫৮ সালে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাআজ্য- 
বাদের সঙ্গে যুক্ত সামন্ত রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে ইরাকের গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক 
রূপান্তর সুচিত করে । বিপ্লব স্বাধীন ইরাক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল, সাআজ্য- 
বাদের সামরিক ও রাঞ্জনৈতিক বন্ধন. থেকে দেশকে মুক্ত করল এবং জাতীয়- 
গণতা্রিক বিপ্লবের অনেকগুলো বুনিয়াদী দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হয়েছিল। 
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এগুলোর মধ্যে ছিল ভূ সংস্কার, জাতীয় শিল্প বিস্তার ও আন্তর্জাতিক 


. একচেটিয়াপতিদের হাত থেকে তৈল শিল্প উদ্ধারের প্রয়াস । অবশ্য, বুর্জোয়ারা 
নবীন প্রজ্ঞাতন্ত্রের সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করল এবং মৌলিক ভূমি 
সংস্কার, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রসারের বিরোধিতা করে এবং জাতীয় পু'জির বিকাশ 
ও বিদেশী বাণিজ্য থেকে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পক্ষে ওকালাতি 


করেছিল। অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে, এই শ্রেণী জাতীয় গণতান্ত্রক বিপ্লব’. ' 
‘চালনা করতে ও এর দায়িত্বগুলো পূরণে অক্ষম | বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া পুনরায় 


শুরু করতে আমাদের জনগণ তাদের সংগ্রাম চালিয়ে গেল। | 

আখিকতর গোঁড়া বৈপ্লবিক শক্রিগুলি ও প্রাভবিপ্রবীদের মধ্যে শ্রেণী 
সংঘাত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রাপাস্তরকে গভীরতর করল । 
১৯৬৮ সালের বিপ্রবের পর (যার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী" গণতন্ত্রীরা ক্ষমতায় 
এসেছিল ) ভুমি “সংস্কার জোরদার হল, অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেল, 
তৈল সম্পদ জাতীয়করণ হল এবং তৈল নিকাশন, পরিবহণ ও বান্জারজাতকরণের 


স্বাধীন জাতীয় ক্ষেত্র গড়ে উঠল। এই বিপ্লব জাতীয় প্রগতিশীল ফ্রন্ট (১৯৭৩)- 


এর মতে৷ গুরুত্বপূর্ণ রাঞ্নৈতিক অগ্রগতি সুচিত করল। আরব সোশ্যালিস্ট 
রেনেস'! পার্টি ( বাথ )-র সঙ্গে একযোগে আমাদের পার্টি এ ক্রণ্টে যোগ দিল। 
ফন্টের জাতীয়, সংগ্রাম সনদ ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক 
রূপান্তরের যুক্ত জাতীয় কর্মনূচী। কুদিশ জনগণের স্বায়ত্তশাসনের একটি আইন 
গৃহীত হল। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সরকার সাত্রাঙ্বাদবিরোধী ধারা অন্বসরণ 
করতে, সমাজতাস্রক দেশগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা 
বিকশিত করতে এবং আরব দেশগুলোতে ও বিশ্বের সর্বত্র জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলন সমর্থন কয়তে লাগল । | 

এর ফলে ইরাক অ পুভিতান্ত্রিক বিকাশের রাস্তা গ্রহণ করতে সমর্থ হল । 
অর্থাৎ, ' গণতান্ত্রিক বিপ্ল-বর কর্তব্যগুলো পালনে ও সমাজতন্ত্রের শর্তাদি সৃষ্টি 
করতে রাস্তা নির্বাচন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। 

মার্সববাদ-লেনিনবাদ ও বিশ্ব বৈপ্লবিক আন্দোলনের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার 
আলোকে সুনির্দিষ্ট পাঁরস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমাদের পার্টি তৃতীয় কংগ্রেসে 
( ১৯৭৬ ) রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও বিকশিত করার দায়িত্ব স্থির করল। 
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€ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন রাজনৈতিক পাঁরবর্তনের ক্ষেত্রে যা অদ্ভিত 
হয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপাস্ততরর ক্ষেত্রে মূলত সেদিক থেকে 
পিছিয়ে আছে।) কাজগুলোকে এভাবে একত্র করে বলা যায় £ বৈপ্লবিক 
গণতন্ত্রী প্রজ্ঞাতন্তু প্রতিষ্ঠার দিকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ, যার নেতৃত্ব দেবে 
যুক্তফণ্টভুক্ত দলগুলো ও বৈপ্লবিক শক্তিগুলোর মৈত্রীজোটের কোয়ালিশন 
সরকার । এই ফ্রণ্ট জনগণের ব্যাপক অংশ, বিপ্লবের চালিকা 'শক্তিগুলোর 
প্রতিনিধিত্ব করে। ফ্রন্ট তাদের সমাবিষ্ট করে, তাদের ক্ষমতা ও উদ্ভোগকে 
সক্রিয় করে এবং তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপকে চাঙ্গা করে তোলে । 

অপু*ক্িতান্ত্রক পথকে গভীরত্তর করায় ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণের শর্তাবলী 
স্ষ্টি করায় রাজনৈতিক শাসকবর্গের দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ফলে আমাদের 
পার্টি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও বিকশিত করতে বিশেষ নজর দিয়েছে। 
সব কিছু সত্বেও, অপুঁজিতান্ত্রক বিকাশের অবস্থায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেবল 
সমাজ সংগঠন নয় । সামাজিক-অর্থনৈতিক রাপান্তরেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
আহে! আমাদের আতিজ্ঞতা! পুরোপুীর মার্সবাদী-লোননবাদী সিদ্ধান্তসমূহ 
ভুলে ধরে যে রাজনীতি অর্থনীতির ঘনীভূত রূপ হিসেবে সামাজিক-অর্থনৈতিক 
রাতকে তা তান ডিবি ািহির 
দিয়েই হোক । 


প্রশ্নোত্তর 


ভাৱতেৱ কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ সদস্য সারদ। 
মিত্র চিলিব্র কমরেডদের কাছে প্রশ্নটি াখেন ৪ খবরের কাগজে 
' এ ধরনের কিছু বক্তব্য বেরিয়েছে যে পপুলার ইউনিটি সরকার কিছু বিদেশী ও 
_ জাতীয় প্রতিষ্ঠান জ্ঞাতীয়করণে মাত্রাতিরিক্ত তাড়াছড়ো দেখিয়েছিলেন, 
সাধারণভাবে জাতীয়করণের গাঁতটা যুক্তিযুক্ত ছিল না এবং এর ফলে 
রাজনৈতিক জটিলতা স্ষ্টি হয়েছিল। আপনারা কি বলেন? 

কানাডার কমিউনিস্ট পাটিৱ কার্ধনির্বাহী কমিটির বিকল্প 
সদস্য পিটার বয়চাকেৱ প্রশ্ন 8 অন্যাভাঁবক দাবি দাওয়া নিয়ে শ্রমিক 
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ধর্মঘটের পেছনে কারণগুলো শি? এর ফলে রাজনৈতিক অবস্থা ঘোরালে। 
হয়েছিল বলেই জানা যায়। এ পরিহার করার জ্রন্য কি করা যেত ? 


চিলির”কমিউনিস্ট পার্টৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটির সদস্য হুগে? । 
ফাজিওর জবাব ৪ এখুনি ছুটো প্রশ্নের একসঙ্গে জবাব দিচ্ছি, কারণ এদের 
কিছুটা পারম্পরিক যোগ আছে । 

অনেকে আছেন যারা চিলির ঘটনাবলীকে নিজেদের কায়দায় বিশ্লেষণ 
করেন এবং বিশ্বাস করেন ঘরোয়া অর্থ মোড়লদের না খাটিয়ে বিপ্লবী শক্তি- 
গুলোর ভূমি সংস্কারে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল ও অতি প্রয়োজনীয় . 
সাআজ্যবাদবিরোধী ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করা উচিত ছিল। অন্যদিকে আরেক 
মত হচ্ছে আরো এগিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল এবং সাধারণভাবে সমস্ত 
বুর্জোয়াদের সম্পত্তি দখল করে নেওয়া উচিত ছিল । 

বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় সমাধানযোগ্য বর্তব্যগুলোর সংজ্ঞা দেওয়া কোনে) 
খেয়াল-খুশির কাজ নয় । এক্ষেত্রে শক্তিসমূহের প্রকৃত সম্পর্ক এবং সমকালীন 
বাস্তব অবস্থায় বিপ্লবের ইতিকর্তব্যগুলে! গণ্য করা প্রয়োজন এই অবস্থায় 
পপুলার ইউনিটি কর্মসূচীর চৌহাদির বাইরে যাওয়ার যে-কোনো প্রচেষ্টার অর্থ 
হত দেশের কাঠামোগত সমস্যাবলী সম্পর্কে দৃষ্টি'হারানো ও শক্তিসমূহের সম্পর্ক 
অবহেলা করা |. কিছু কিছু কর্মসূচীর চৌহার্দি ছাড়িয়ে দখলদারী হয়েছে এবং 
এতে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার ও শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী জোট নীতির কিছুটা ক্ষতি 
সাধিত হয়েছে) . 

কিন্তু মূলত নীতি সঠিক ছিল। চিলিতে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াপতি 
ও দেশীয় বৃহৎ পুঁজির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক: ছিল । এ কারণে এবঃ জাতীয় অর্থনীতিতে 
শিদেশী একচেটিয়া! পুঁজির গভীর শেকড় প্রোথিত থাকায় কর্মসুচী বণিত 
সাআজ্যবাদবিরোধী পদক্ষেপগুলোভে অনিবার্ধভাবে সংঘাত সৃষ্টি হল। 

পুঁজিবাদী বিকাশের স্তর, পুঁজির কেন্দ্রীভবন ও ঘনীভবনের মাত্রা এবং 
রাষ্ট্রীয় একচেটিয়। পুঁজিবাদের বিকাশমান উপাদানগুলো এমন এক পরিস্থিতির 
সার্ট করল যে অর্থ গ্রভুদের অবস্থানগুলো লোপ না করে, তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো 
জাতীয়করণ না করে তাদের পুশীজর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা, লগ্নি বৃদ্ধি করা, 
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উর সংস্কার করা, আর বণ্টনে প্রয়োজনীয় পাঁরবর্তন চিত বর 
কর্মসংস্থান বাড়ানো প্রভৃতি অসম্ভব ছিল। 

বৃহৎ একচেটিয়াপাতর! নিজেরাই এমন এক অবস্থার স্থষ্টি করেছিল যে 
বাধ্য হয়েই তাদের সম্পদ দখল করতে হয়েছিল । বলা বাছল্য একচেটিয়া- 
কেন্দ্রগুলো তৎক্ষণাৎ রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে রাজ্জনৈতিক কার্য- 
কলাপ চালিয়েছিল । স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে ব্যাহত করতে এবং তাদের 
সম্পত্তিকে নগদে পাঁরণত করে দেশের বাইরে নিয়ে যেতে বা অস্থিতিশীলতা” 
প্রচার অভিযানে এ টাকা ব্যবহার করতে ,তারা দৃঢ় সংকল্প ছিল। তারা 
খাগ্যসামগ্রী ক্রয় করে নিয়ে মজুত করল এবং বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির 
চেষ্টায় কালোবাজারধ ও ফাটকা কারবারকে চাঙ্গা করে তুলল । অতএব 
কর্মনুচীর চৌহদ্দির মধ্যে যে গতিতে সামাজিক সম্পত্তি ক্ষেত্র গঠিত হচ্ছিল 
সাফলোর পথে তা গুরুত্বপূর্ণ ছিল । | 

এই সমস্ত কঠিন অবস্থায় “পপুলার ইউনিট' সরকার সম্পত্তির কাঠামো 
পরিবর্তনে সাফল্য লাভ করেছিল। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শ্রমজীবী 
' জনগণের ছিল, সর্বোপরি যে সব শিল্প প্রতিঠান রাষ্ট্রের হাতে যাবে স্থির 
হয়েছিল সেগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তারাই নিয়েছিল। অবশ্য, বিগত দশক 
থেকে অর্থ প্রভুদের কার্যকলাপের ধরন-ধারণ কেমন ছিল তার বোঝা-পড়ায় 
অসম্পূর্ণতার ফলে স্পষ্টতই কিছু ভূল ভ্রাস্তি হয়েছিল যার ফলে অর্থ গ্রভূদের 
প্রধান গোষ্ঠীগুলোর লোপ করা অসম্ভব ছিল। ব্যাপারটা এই, এর! দেশের 
সর্বত্র আর্থ ক্ষেত্রে জটিল প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল এবং নানান ধরনের 
কার্যকলাপের বঙ্গে জড়িত জোটের বিস্তার ঘটিয়েছিল। এ কারণেই পৃথক 
পৃথকভাবে অংশবিশেষকে আক্রমণ করে অর্থ মোড়লদের অবসান ঘটানো 
অসম্ভব ছিল ; এই সমস্ত অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর কার্যকলাপকে একক ইউনিট 
হিসেবে দেখার প্রয়োজন ছিল । বৈপ্লবিক শক্তি এ করলে আরো সুনির্পিষ্ট- 
ভাবে তারা প্রধান শক্রদের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারত । বর্তমানে চিলির 
কম্ডিনিস্টদের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞত। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কারণ ফ্যাসিবাদ 
কেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া তীব্রতর করেছে । 

আমরা. বিশ্বাস করি উৎপাদন সম্পর্কের জা 
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এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে যাতে শ্রমিকশ্রেণী কার্যত অর্থনীতি 
পাঁরচালন্‌ করবে, হাতিমধ্যেই সুচিত রাপাস্তরের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন 
ছিল। তখনই উৎপাদন প্রক্রিয়ার সুদূরপ্রসারী গণতাস্তিকরণ সম্ভব হত | 
এবার কমরেড.বয়বুকের প্রশ্নে আসা যাক । প্রধান ব্যাপার হল রাষ্ট্র পরিচালনায় 
জনগণের ব্যাপক .অংশগ্রহণের পথ তৈরি করা । এর ফলেই নতুন ধরনের 
উৎপাদন সম্পর্কের উদ্ভব হত এবং নতুন নিয়স্তা শ্রেণীর বিকাশ ঘটত, যাদের 
হাজার হাজার প্রাঁতনিধি ধ্বংসযোগ্য সামাজিক রূপগুলোর অবশেষ ঝেড়ে 
ফেলতে পারত। এক্ষেত্রে যেটুকু ॥ করা হয়েছিল তার মূল্য অনীম | কিন্ত 
পরিচালন ব্যবস্থায় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ লাখো লাখো নারী-পুরুষের . 
একটি নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে পাঁরণত বরার জন্য এই এক্রিয়ার: ও জ্ঞানের 
মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা উচিত ছিল । 

ঘটনাটা হচ্ছে জনগণকে শিক্ষিত করতে ও তাদের সচেতনাকে রাপ দিতে 
গিয়ে আমাদের পার্টি ও অন্যান্য জনপ্রিয় দল এ ধারণার বিস্তার ঘটাতে পারে নি 
' যে এই সমস্ত প্রক্রিয়ার প্রসারের ক্ষেত্রে পূর্ণ ক্ষমতা জয়ের প্রয়োজনীয়তার ' 
একটি নেতিবাচক প্রভাব আছে । অন্যদিকে, এ এমন একটা কাজ যা রাতারাতি 
চরিতার্থ করা যায় না এবং এর জন্য চাই ধারাবাহিক প্রয়াস, যে প্রক্রিয়ায় 
জনগণ অভিজ্ঞতা লাভ করবে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জনগণেরআদশগত 
প্রস্তুতিও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। 

নেতিবাচক প্রভাব আরো ছিল, জনগণের ইচ্ছা প্রকাশের জন্য যখন নতুন নতুন 
নতুন সংস্থা গঠিত হল. তখন পারিচালনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের সঙ্গে 
ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ যুক্ত ছিল না। এতো দ্বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হল 
_-এক দিকে অংশগ্রহণের সংস্থাগুলো দুর্বল হয়ে পড়ল, কারণ এর! শ্রমজীবী 
জনগণের মতামত প্রকাশের সাবেকী সংগঠন ট্রেড ইউনিয়নগুলোর পূর্ণ সমর্থন 
পেল না। অন্যদিকে, অংশগ্রহণের এই প্রক্রিয়া ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে ক্ষুব্ধ 
করল, যারা তাদের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়েছে মনে করল। এর ফলে নতুন 
প্রক্রিয়া বিস্তারের পক্ষে বিব্ব্বরূপ অর্থনীতিবাদে প্রবণভাগুলো ট্রেড ইউনিয়নে 
তীব্রতর হল। এতে কিছুটা বৈরিতা সৃষ্টি হল, শ্রমজীবী জনগণের কোনো-লা- 
কোনো ধরনের অভিব্যক্ত অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে অংশগ্রহণকারী 
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সংস্থাগুলে.র কৃত্রিম সংঘাত দেখা দিল । আমরা মনে করি, এ অতিক্রম করার 

“প্রয়াস উৎপাদন সম্পর্ককে পরিবর্তন করতে, অর্থনীত্তিবাদের প্রবণতাগুলো 
ঠেকাতে এবং শিল্পের অগ্রগতি ও উন্নতিতে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ জাগ্রত 
করতে সাহায্য করত । আমার মতে অতিরিক্ত দাবি-দাওয়া সহ ধর্মঘটসমূহ যা 
আসলে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল করেছিল মূলত তার ব্যাখ্যা হল, 
পপুলার ইউনিটি সরকারের আমলেও অর্থনীতিবাদের প্রবণতাগুলে৷ স্পঃই 
বিমান ছিল। অথচ উৎপাদন পরিচালনায় শ্রমজীবী জনগণকে যুক্ত না করার 
ত্রুটির ফলেই অর্পনীতির উৎপাদন ও পারিচালনার সমস্যাবলী সমাধানে তারা 
মূল শক্তি হয়ে উঠত পারে নি। 

(সাভিয়েত কমৱেডদেৰ কাছে জেজাবোৌর্দের প্রশ্ন বুর্জোয়া 
লেখকরা প্রায়শই দাবি করে থাকেন সোহিয়েত রাশিয়ায় জাতীয়করণ বিশৃঙ্খলা 
সি করেছিল ও উৎপাদনী শক্তিগুলো ধ্বংস করার পথ করেছিল। আল 
ঘটনাট| কেমন ছিল এবং কোন নিয়মের ভিত্তির ওপর এ প্রতিষ্ঠিত ছিল? 


-. সোশ্যাল সায়েলেস সংক্রাস্ত ইউ এস এস আৱব আকাদেমি 
অব সায়েলেপ ইনাঁস্টটিউট অব সায়েণ্টেফিক ইনফব্নমেশনের 
ভডিৰন্টৰ ভি. এ. ভিনোগ্রাদভেব্র উদ্তব্র ৪ বিশের দশকের বুর্তোয়া বই- 
গুলো হোক বা সত্তরের দশকে প্রকাশিত বুর্ভোয়। লেখকের অর্থ নৈতিক 
ইতিহাদ হোক, সবেতেই ওই একই দাবি দেখা যায়। বিশ্বের প্রথম সমাজ- 
তান্ত্রক দেশে বৈপ্লবিক রূপান্তর সম্পর্কে এই হচ্ছে লেখকদের শ্রেণী 
দৃষ্টিভঙ্গি । 

" জাতীয় অর্থনীতির নিরঙ্কুশ সামাজিকীকরণ বলশেভিক পার্টির অর্থ নৈতিক | 
কর্মনূচীর ভিত্তি ছিল, যা লেনিন নিরূপণ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের পার্টি 
বিশ্বাস, করত যে নিরঙ্কুশ অধিগ্রহণ এক-ধাক্কার ব্যাপার ছিল না, এর ভিত্তিভূমি 
সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, জাতীয়করণ করা সহজ ছিল কিন্তু কার্যত 
সামাজিকীকরণ করে উৎপাদন বজায় রাখা সহজ ছিল না! এটাই শ্খোর ছিল | 
কিন্ত বুর্জোয়াদের সাবোতাজ জাতীয়করণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করল। বিকস্ত 
জটিল এই কালপর্বে ( ১৯১৭-১৯১৮-র গোড়ার দিক ) প্রক্রিয়া সুষম ছিল | 
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শিল্প জাতীয়করণ ভডিক্রি তৈরি করতে দীর্ঘসমর লেগেছিল এবং ১৯১৮ 
সালের ২৮শে জুন লেনিন এটি স্বাক্ষর করেছিলেন, কত্ত তখনও গণ-কমিশর 
পরিষদ প্রকৃত সামানজিকীকরণে ধািত হন সি । প্রথম কয়েক মাসে রাষ্ট্রায়ত্ত * 
ঘোষিত সমস্ত প্রতিষ্ঠান তাদের প্রাক্তন মালিকদের হাতে রইল। এদের কাজ ' 
ছিল নুশৃঙ্খলভাবে ও অমিক নিয়ন্ত্রণে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তাস্তর 
করা। এ কারণেই প্রক্রিয়াটি বিশৃঙ্খল ছিল এই বক্তব্যে কোনো সার ছিল 
না৷" 

উৎপাদনী শক্তিগুলো ধ্বংস হয়েছিল । এ অভিযোগ স্পষ্টতই অনত্য। 
বরং, সোভিয়েত সরকার গৃহীত জাতীয়করণ ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাবলী শিল্প ও 
দেশকে অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছ্ছিল। এ কালপর্বে 
রাশিয়ার কাছে আর কোনে বিকল্প ছিল না । আর এর প্রমাণ হচ্ছে, বিশ 
দশকের মধ্যভাগেই আমাদের দেশ প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী 
সশস্ত্র হস্তক্ষেপে ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতিকে পুনর্বাসিত করতে সফল হয়েছিল । অন্য 
কোনে যুদ্ধমান রাষ্ট্র, বিশেষত জার্মানির আগেই আমাদের দেশ প্রাক-যুদ্ধ 
উৎপাদন স্তর ফিরে পেয়েছিল। এসব ইতিহাসের ঘটনা । 
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নয়া-উপনিবেশবাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে (তাম 
আন্তর্জাতিক মতামত বিনিময় 


এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের 
সমস্য! সংক্রান্ত কাঁমশন আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের নিকটবর্তাঁ 
এলাকাগুলোতে সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ নিয়ে 
আলোচনা করছে! ১৬টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি, আকা 
মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের বিপ্রবী গণতাস্ত্রিকও জাতীয় মুক্তি সংগঠনের 
প্রতিনিধিরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন; তারা এই সব 
অঞ্চলে সাআজ্যবাদী ও নয়া-উপনিবেশবাদী চক্রান্তের তীব্রতা বৃদ্ধি 
সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদী রণনশতি ও 
রণকেশলের প্রধান প্রধান িকগুলোর ওপর আলোচনা নিবদ্ধ 
করেন। এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনায় অংশগ্রহণকারগদের 
বক্তৃতা ও আলোচনাকালে তাদের মন্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ 
করছি । 

এই ঘটনার ওপর জোর দেওয়ণ হয়েছে যে সাঅ।জ্যবাদ আফ্রিকায় 
তার |বতাট পরাজয় ও আফ্রো-আরব জগতের প্রগতিশ।ল শাসন 
ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার ভন্য তার গুচেষ্ট। ব্যর্থ হওয়ায় তার আগ্রাসা ও 
নয়ন উপনিবেশবাদী কার্ধকলপ বাড়িয়ে দিয়েছে । কিভাবে 1ক্পবী 
শ.ক্তগুলে। সাআক্যবাদ ও প্রতিক্রিষ।র প্রতি আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতি- 

(রোধ সংগঠি 5 করছে, সে সম্পর্কে বক্তারা বক্তব্য রাখেন। 


ফ্রান্সসকে! ক্লোমাও ডি অলিভিয্রেরা ই সিলভা 


এষ. পি এল. এ রাজনৈদ্িক কমিশনের সদস্য, লুয়াওড। জেলা ১ 


Arle 


“সংগ্রাম চলছে” এটা এখনও এঙ্গোলার বিপ্লবের মূল শ্লোগান। এই 
সংগ্রামের এক চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা সংম্রাজ্যবাদকে প্রধান ও উপনিবেশবাদকে 


১» আপোচনার সময় অংশগ্রহণ ারগদের যে পদ ও তাদের সংগঠনের ষে নাম ছিল, তা 
দেওয়া হল ।-সম্পাণক 


5৭. 


আশু শক্র হিসেবে দেখিয়ে ছিলাম ৷ কিন্ত বিদেশী শাসনের অবসানের পরেও 
সেই একই শক্ৰ ভিন্ন ছদ্মবেশে এখনও কাজ করে যাচ্ছে। সাত্রাজ্যবাদী চক্র- 
গুলো যখন এক্সোলার বিরুদ্ধে সমস্ত ধরনের অন্তর্থাতমূলক কাজকর্ম চালিয়ে , 
যাচ্ছে, তখন সেই পরিস্থিতিতে এক মুহূর্তের জন্যেও আমরা আমাদের সতর্কতা ! 
শিশ্মিল করতে পারি না। এঙ্গোলার বিপ্লবের নেতা কমরেড আগস্টিন্হো 
নেটোর নেতৃত্বে আমাদের দেশ সাআজ্যব[দের ষড়যন্ত্র ধ্বংশ করার জন্যে প্রচণ্ড 
দৃঢ়ত| নিয়ে সংগ্রাম করছে। 


মৰিস ৰাকাটোবে 
* স্ব্যুরো অ্রত্য টান্ানারিতে ফেডারেশন অব, দি ইণ্ডিপেণ্ডেম কংগ্রেস পার্টি অৰ, 
মাদাগাঙ্কার 

পর পর বড় বড় পরাজয়ের পর সাম্রাজ্যবাদ আমাদের অঞ্চলে গেড়ে বসতে : 
চেষ্টা করছে। মাদাগাক্ষারের জনগণ তাদের সাআজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে, 
অনেক সাফল্য, অর্জন করেছে : ফ্রান্সের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্রে অসম চুক্তির 
নিন্দ।, ইভাতে| ও পিয়াগো সোয়ারেজ থেকে ফরাসি সামারক শিবির অপসারণ 
ইমারিণ্টপিয়াটোপিকা-য় মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উপগ্রহ অনুসরণ করার স্টেশন বন্ধ - 
করে দেওয়া; দক্ষিণ আফ্রিকার বণ বৈষম্যবাদী সরকারের নঙ্গে আলাপ- 
আলোচন! চালানো নীতি পরিহার“করা এবং ও সি এ এম’ ও ফ্রাঙ্ক অঞ্চল 
থেকে বেরিয়ে আসা। কিত্ব এই বাস্তবের সন্মুখীন হতেই হবে যে আমাদের 
দেশে যে সব ফরাসি শিবির ভেঙে দেওয়া হয়েছে, দে সব শিবির ইউনিয়নে 
( মাদাগাস্কার থেকে এট। প্লেনে এক ঘন্টার পথ ) 'ছড়িয়ে পড়েছে, ফরাসি 
সাত্রাঞ্জবাদ মেয়টেং বলপূর্বক তার অবস্থান বজায় রাখছে; এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
দিয়াগো গাপিয়ায় তার সামরিক ক্ষেব্রকে সম্প্রপারিত করেছে। ন্যাটো শত্তি- 
গুলে! দক্ষিণ আফ্রিকার সামারক শক্তি বৃদ্ধি করছে এবং মাকিন ও ফরাসি - 
নৌ-বাহিনী ভারত মহাসাগরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বারবার আমাদের উপকূল 


৯. যৌথ ম্সাফো-মারিটান সংগঠন- আফ্রিকার কয়্কেটি দেশের অর্থনৈতিক সংঘ-_এদের 
মধ্যে বেশির ভাগ দেশ দু জবাদমুখিন পথ ধরে চলছে লম্পাদক । 


২ কোমারে! দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অন্যতম দ্বীপ ; এই দ্বীপ স্বাধীনতা ঘোষণার পরেও 
ফগাসিদের নিড়স্তণে রয়েছে সম্পাদক 


৪৮ . j | - 


অঞ্চল ও আকাশ. সীমানা লাজত হচ্ছে। আমানের বিপ্রবী শাসন ব্যবস্থারে 
অস্থিতিণীল করার উদ্দেশ্যে সাাজবাদ আযানের প্রস্ততি নিচ্ছে ও আঁভিষান 
চালাচ্ছে! .. 


"শা" -আব্দূল রাজ্জাক অল্প, সফি 
ইরাক’ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো সদদ্য 
পুরানো অর্থে আরব দুনিয়ায় কোনো উপনিবেশ নেই । কিন্ত এর ফলে; 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সমস্যা সহজ. হয়ে যায় পরি । সাম্রাজ্যবাদী 
সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আরো নিখুঁত পদ্ধতি ব্যবহার করার ফলে নতুন নতুন 
জটিলতা সৃষ্ট হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ এখুন এই নীতি দারা পরিচালিত হচ্ছে যে 
“এন্শয়াবাসীরা এশিশয়াবাসীদের হত্য! করুক এবং আফ্রিকাবাসীরা আক্রিকা- 
. বাসীদের হত্যা করুক।” এই নীতি, আরব দেশগুলোতে প্রগতিশীল শক্তি 
গুলোর বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীল শ্রত্তিগুলোকে উসৃকিয়ে দেওয়ার নীতির সাথে 
সঙ্গতিপূর্ণ বিপ্লবী আন্দোলন যি ক্ষমতা দখল করে তাহলে তার বিরদ্ধে- 
অন্তর্ধাতমূলক কাজকর্ম চালানো ও তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার নীতি | প্রগতি- 
শীল আরব রাষ্ট্রগুলোর চ'রদিকে এক বিরোধী পরিবেশ স্থষ্টি করার জন্যে এবং 
আরব সাত্রাজ্যবাদবিরোধী, উগ্র ইহুদীবাদ-বিরোধী শাক্তগুলোকে বিভক্ত কর! 
এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে লাগিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ফ্রণ্টে বিরোধ 
সৃষ্টি করার জন্যে এই নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। যে সব প্রতিক্রিয়াশীল চক্র 
ধর্মের ছদ্মবেশে প্রাতিবিপ্রবী কার্যকলাপ চালাচ্ছে, সেই সব চক্রকে উৎসাহিত 
করে সাম্রাজ্যবাদ ইরাকের প্রগতিশীল জাতীয় সরকারের জীবন অতিষ্ঠ করে 
তোলবার চেষ্টা করছে । সাত্রাজ্যবাদীরা ও তাদের অভ্যস্তরীণ সিত্ররা এই শাসন 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কুর্দিশ জনগণকে উত্তেজিত করে জাতীয় সংহতি নষ্ট করার 
চেষ্টা করছে। কিন্তু এই সব চক্রাস্ত ব্যর্থ কর:র জন্য আমাদের জনগণ দৃঢ় 
পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। 
ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টি জানায় দেশপ্রেমিক মৈত্রী ও রা জীবনে 
ফ্রণ্টের অধিকতর বড় ভূমিকা সংহত করার পক্ষে দাড়িয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের 
আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য, কুটিস্তানের শবয়স্তরতা শক্তিশালী করা এবং 


৪৯ 


ইরাকের প্রগতিশীল বিকাশের ক্ষেত্রে যে সব বাধ। বিদ্ু সথষ্টি হচ্ছে ভা দুর 
করার কাজে জনগণের ওপর নির্ভরশীলতা। গঠন করার জন্য এটা প্রয়োজন । 
গিনি ও কেপ ভার্দে দ্ৰীপপুঞ্জের আফ্রিকান পার্টি ফর ইণ্ডিপেণ্ডেস 
পি এ. আই. জি. সি 

একদিনে জাতীয় মুক্তি আন্দেলনের ব্য পকতা ও গতির মধ্যে নিহিত 
“স্বাধীনতা, প্রগতি ও শাস্তির জনগণের তীব্র আকাজ্ষা, অন্যদিকে সাজাজ্যবাঁদশ 
শাক্তগুলোর নয়া-উপনিবেশবানী পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র এ দুইয়ের মধ্যে বিরোধই 
হচ্ছে আমাদের যুগের অন্যতম তীব্র সমস্যা । আমাদের পরলোকগত নেতা! 
আিলকার কাব্রাল প্রায়ই বলতেন যে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত অর্জন 
করলেই আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়ে যাবে না ; জীবন তাঁর এই বক্তব্যের সত/ত। 
প্রমাণিত করেছে। আগেকার পতুগীজ উপনিবেশগুলোর জনগণের সংগ্রামের 
বিজয় আফ্রিকার শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন করেছে এবং পূর্ণ মুক্তির ও সর্বো- 
পরি ব্ণষৈম্যবাদের ল্জ্লাকর ব্যবস্থা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের মু'ক্তর 
লগ্রকে নিকটতর করেছে। 

কত্ত সবাই বুঝতে পেরেছে যে এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াবার 
কোনো ইচ্ছাই সাম্রাজ্যবাদী ও ন্য়া-উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোর নেই । বিপরীত- 
পক্ষে, শোষণ ও নিপীড়নের জন্য তাদের ক্ষুধ। বাড়ছে। এ্যাঙ্গোল! ও মোজা শ্বিক 
আক্রমণ করার বিপদ সর্বদাই রয়েছে; এবং এই আক্রমণের পিছনে রয়েছে 
সাম্রাজ্যবাদের মদত ৷ দক্ষিণ আফ্রিকা তার যুদ্ধোপকরণ বাড়িয়েই চলেছে | 
আস্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও তার আফ্রিকার দালালর] ষড়যন্ত্রের পরিকপ্ছনা 
করছে ও সার! আফ্রিকা জুড়ে গোলমালের পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে । 

আজ এটা স্পষ্ট যে সাম্রাজ্যবাদের আফ্রিকার জন্য নয়|-উপানিবেশবাদী 
“শাস্তি স্থাপনের” এক সাম্মাজাবাদের ব্যাপক পরিকল্পনা আছে। এই পাঁর- 
কল্পনার মুল্য লক্ষ্য সেই সব দেশর বিরুদ্ধে পরিচালিত, যেখানে সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে । এর লক্ষ্যগুলো! 
হচ্ছে £ মুক্তি আন্দোলনকে দুর্বল করা ও এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের 
জন্য অভ্যন্তরীণ পারস্থিতি প্রস্তুত করা; আফ্রিকার যে সব অঞ্চলে প্রগতিশীল 
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দেশ রয়েছে সেই সব অঞ্চলকে সব সময় উত্তেজনার পারা স্থীততেও আক্রমণের 
আশংকার অবস্থায় রাখা! বর্ণবৈষমাবাদ ও উপিবেশবাদের প্রধান দুর্গ, দক্ষিণ 
আক্রিকার প্রজাতন্ত্রের সাথে সামগ্রিক সহযোগিতা গড়ে তোলা এবং প্রকৃত 
স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের দালাল ও সহযোগীদের আগ্রাসী 
কাজকর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে চুড়াস্তভাবে আমাদের মহাদেশকে দুটো 
[বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করা ৷ . | 

সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান আক্রমণ সবসময়ই বিপজ্জনক । যতই সাম্রাজ্যবাদের 
মাটি সরে যাচ্ছে, ততই সে কোণঠাসা বন্য পশুর মতো আরো! আগ্রাসী হয়ে 
উঠছে। এর অর্থ হচ্ছে যে আমরা শান্ত হয়ে থাকব এবং আমাদের সৃবিধা ও 
সাফলাগুলো পর্ণভাবে ব্যবহার করে প্রতি আক্রমণ পাঁরিচালনা করব । 

বিজয়ী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান কর্তব্য ও একই সঙ্গে নয়া- 
উপনিবেশবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চুড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদন ও 
সংস্কীতর বিকাশ সাধন করা, এবং উপনিবেশবাদতিরোধী ও সাআজ্যবাদ- 
বিরোধী সংগ্রামে নিয়োজিত জনগণের বৈষয়িক ও সামাজিক প্রয়োজনের 
ব্যবস্থা করা। পি এ আই জি সি সশত্ত্র সংগ্রামের সময় এই নীতি অনুসরণ 
করেছে এবং আজও করছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাআ্াজবাদ ও নয়া-উপনিবেশ- 
ব'দী অহুপ্রবেশকে প্রতিহত করতে হলে সম্প্রতি অজিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
 দৃ করার সংগ্রাম চালাতে হবে। এর অর্থ এই যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও 

-স্কতিক রূপাস্তর সাধনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের ইচ্ছা কার্যকর করার জন্য এক 

নতুন রাজনৈতিক ও রাষ্ট্র নত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 

সবশেষে, আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের হিরা বি 
প্রতিহত করার অর্থ যে সব পথ ধরে সাম্রাজ্যবাদ আমাদের সব দেশে এবং 
অস্তর্থাতমূলক কাজকর্ম ও বিভেদ সৃষ্টির জন্য আমাদের জাতীয় আন্দোলনে ও 
পার্টিগুলোতে অনুপ্রবেশ করতে পারে সেই সব সম্ভাব্য পথ বন্ধ করে দেওয়া । 
এর অর্থ মহাদেশের মুক্তি আন্দোলনের সংহতি দৃঢ় করা, আফ্রিকার এঁক্যের 
ধারন! সমর্থন করা এবং উত্তেজনার নতুন নতুন কেন্দ্র স্থষ্টি করাকে এড়িয়ে 
” যাওয়া । এটা মনে রাখতে হবে যে সাআক্গযবাদ আক্রমণ প্রতিহত করার 
- ক্ষেত্রে চুড়ান্ত উপাদান হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশ ও প্ু'তজিবাদশ দেশগুলোতে 
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শরদিকশ্রেণীর আন্দোলনের সাথে গণতাপ্রিক জাতীয় যুক্তি আন্দোলনের সংহতি । 
অমর আদমলকার কাব্রালি আধুনিক যুগের প্রধান প্রধান বিপ্লবী, শাঁক্তিগুলোর 
মৈত্রীর চিরস্থায়ী মূল ও গুরুত্বকে তুলে ধরেছিলেন । | | 
যে সব অষ্ডযস্তরীণ । সামাজিক, ইত্যাদি ) উপাদানের ফলে পু: জিবাদ- 
মুখী শুধু নয়, সমজিতন্তমুখীন শান ব্যবস্থাগুলৌতেও 'সাত্রাজঃণাদী 
অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়, সে সব উপাদনের ভূমিকার প্রতি যথেষ্ঠ মনোযোগ 
দেওয়া হযেছে । বক্তারা সুদজত সাভ্রাঙ্্যবাদবিরোধা- গু প্রগতিশীল 
বিকাশের বাস্তব দিকগুলো নিয়েও আলোচদা.করেছেল এইই দেৱ মতে 
যে সব মৌলিক উপাদান সাআজযবাদ ও লক্বা-উপনিবেশব।দে ৭. বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের সাফল্য নির্ধারিত করে, সে সব উপাদান পৃথক পৃথকপ্ীকে . 
চিন্তিত করেছেন! 
আমাথ ভানসাকো 
আফ্রিকান ইণ্ডিপেণ্ডেস পার্ট অব সেনেগাল-কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো! সদস্ক 


আফ্রিকা ও “তৃতীয় দুনিয়ার” অন্যান্য দেশে সাপ্রাজ্াবাচী প্রতি মাক্রমণ 
কখনো কখনো এক প্রভাব স্থষ্টি করে, কারণ এখনো সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের 
সামাজিক ভিত্তি রয়েছে। সাম্প্রাতক দশকগুলোতে এই ভিত্তি যথেষ্ট 
“আধুনিক” হয়েছে, এবং বর্তমানে এই ভিত্তি শুধুমাত্র নয়া-উপনিবেশবাদের 
এীতিহাগত মধ্যস্তর, সামন্ত প্রভু বা উপজাতিদের সম্ভান্ত ব্যক্তিদের নিয়েই গঠিত . 
নয়, এই ভিত্তি নতুন নতুন পরজীবী? স্তর, আমলাতান্ত্রিক পুজি, জাত য় 
বুর্জোয়াদের একাংশ ও পেটি বুর্জোয়া চক্রগুলো নিয়েও গঠিত। এই সব' 
উপাদান পুরজবাণী বিকাশের সপক্ষে জড়ায়, সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল 
হয় এবং সমাজভান্তরক ধ্যান"ধারণা প্রচার প্রতিরোধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। 
যদিও আফ্রিকায় সাস্রাজ্যবাদী প্রাধান্য প্রচণ্ড আন্দোলনের ফলে দুর্বল হয়ে 
যাচ্ছে, যা থেকে কেউ কেউ আমাদের দেশকে সাশ্্রাজ্যবাদের দুর্বল গ্রন্থি বলে 
মনে করেন, তবুও এটা স্পষ্ট যে আফ্রিকার দেশগুলোতে ( মধ্যপ্রাচ্যের মতোই-) 
এখনও এমন সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত উপাদান আছে, যা 
নয়া-উপনিবেশবাদ; পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে ও “নির্ভরশীল” 0 
চাপিয়ে-দিতে সাহায্য করে । - 
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.  সাহমন লোভ 
প্রোগ্রেস গ্যাণ্ড সোগ্ডালিদম পার্টি অব্‌ মরুক্কো-র কেন্দ্রশয় কমিটির 
রাজনৈতিক ব্যুরো সদস্য 


আমাদের দেশে, আমরা যে সব সামাজিক শক্তিকে অলিগকি ( আঞ্চলিক 
বৃহৎ পূজি, সামস্তপ্রভূ যারা বুর্জোয়া শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে ও আমলাতন্ত্রে 
উপর অংশ--এ সবের সংমিশ্রণ) আখ্যা দিই, তাদের তরফ থেকে সাম্রাজ্যবাদের 
সাথে সহযোগিতার জন্য এক বিশেষ উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। জাতীয় বুর্জোয়াদের 
স্তর থেকে নতুন নতুন অংশ এসে অলগক্ির বাহিনীকে স্ফীত করছে ।. যাই- 
হোক, যারাই অিগকি-র অন্তভূক্তি, তারাই বিদেশী কোম্পানীতে অংশ নেয় 
এবং এর ফলে মরক্কোর বৃহৎ পুঁজির সাথে বিদেশী পুঁজির মৈত্রী গড়ে ওঠে । 
শাসকু চক্রগুলোর নীতি হচ্ছে মরকৌ-কে পশ্চিমী প্রভাবের আওতায় নিয়ে 
আনা । 

অন্যদিকে, জনগণের চাপ আছে, ভারা গণতান্ত্রিক রূপান্তর সাধন চায় ও 
জাতীয়করণের নীতি কার্যকর করতে চায় এবং জাতীয় সম্পদকে জনগণের ও 
জন্মভূমির সম্পাত্বিতে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালায়। এর ফলে সরকারের 
কাজকর্মে কিছু কিছু ছন্দ দেখা দিচ্ছে। অভিজ্ঞত; প্রমান করেছে যে ( কোন না 
কোন রূপে) জন্গণ জাতীয়করণের নীতিকে কার্যকর করার জন্য জোর দিচ্ছে । 


সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণকে প্রতিহত করতে হলে জনগণের শক্তির সমাবেশ 
ঘটাতে হবে। এই সমস্থ্যা হচ্ছে অন্যতম সমস্যা যা আমাদের সম্মুখীন । ব্যাপক 
গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম প্রতিক্রিয়া ও সাত্রাজ্যবাদের জনগণের 
শক্তিকে ব্যাপকভাবে সমবেত করে, সেই সংগ্রাম সমস্ত ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ । অন্য 
কথায়, মরক্কো য় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের, সাথে 
অবিচ্ছেগ্ভাবে যুক্ত ৷ £ 


কে, টানার 
তিউনিসিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি 


তিউানশিয়ায় যেমন ঘটেছে সেরকম ঘটতে পারে যে জাতীয় রঃ 
বুর্জোয়াদের সামাজিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি সরকার পু 


Ex ্ | / Hm ৰ ৯ 
শাত্তি--৪ k ১৯ 


পথ বেছে নেবে, যা উদীয়মান বুর্জোয়াদের স্বার্থকে সেবা করবে ও তার 
আকাত্ক্কাকে কার্যকর করার চেষ্টা করবে। স্বাধীনভাবে বিকশিত হবার ক্ষেত্রে , 
আঞ্চলিক বুর্জোয়াদের অক্ষমতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ক্রমবর্ধমান * 
গোলযোগ ও দ্বন্দ এই সব শাসন ব্যবস্থাকে তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে 
আত্মসমর্পনের পথে নিয়ে যায় । সত্তর দশকের প্রথমভাগে তিউনিশিয়া এমনপব 
অর্থনৈতিক ও আইন গত ব্যবস্থা নেয়, য!, দেশীয় ও বিদেশী পুঁজির সংমশ্রণের 
ক্ষেত্রে নতুন উদ্দীপনা যোগায়; এই উদ্দীপনা পুরোপুরি বিদেশী পুঁজির 
অনুকূল । ১৯৭৩ সালে সরকার একটা বিল কার্যকর করে, যেখানে দেশে 
বিদেশী ফিনান্স-সংস্থ। ও ব্যাঙ্ক স্থাপন করার অনুমিত দেওয়া হয় । 
এই ধরনের নীতি স্বাধীনতাকে খর্ব করে ৷ এটা মরক্কোর কোম্পানিগুলোর 
মরক্কোকরণ বা িউনিশিয়ার কোম্পনিগুলিকে তিউনিশীরকরণের মতো 
প’ক্ষেপগুলিকে বাতিল করে দেয় অথবা নিছক বাগাড়ম্বরে পরিণত করে | - 
এই নীতির ফলে পরজীবী সামান্জিকগোষ্ঠী স্ষ্টি হবার পরিবেশ ক্ষ 
হয়েছে, এই সব গোষ্ঠী বিদেশী পুর্ীজর স্বার্থে কান্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত 
আমাদের মতে! দেশগুলোকে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়। পুঁজির লেজুড়ে পরিণত করার 
বিপদ স্থ্টি করে। জাতীয়করণ যতই ব্যাপক হোক না কেন, তা এই 
পরিস্থিতিকে রক্ষা করতে পারে না, যদি না এই জাতীয়করণ স্বাধীন অর্থনৈতিক . 
বিকাশের ভিত্তি হয়। | নর 
বিদেশী পুঁভিকে সুবিধা দেওয়ার প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রভাব স্বাভাবিক-. ' 
ভাবেই কম ছিল। সরকারের আশা সত্বেও বিদেশী পুণ্জিবিনিয়োগকারীদের 
জন্য ব্যাপক সুবিধা দেওয়ার আইন ১৯৭২ সালে গৃহীত হবার পরে, ১৯৭২ ও 
১৯৭৫ সালের মধ্যে কেবলমাত্র ৯,০০০ চাকরি স্ৃষ্টি হয়েছে; ২০-৩০ শতাংশের 
স্থলে মাত্র ৮ শতাংশ বেড়েছে। ও | 
শাসক চক্র বর্তামানে যে অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করছে, সেই নীতিকে 
জনগণ জাতীয় "স্বাধীনতার ওপর আঘাত বলে মনে করে । বেশি বেশি করে 
বিভিন্ন সামাজিক স্তরের জনগণ এক ভিন্ন, স্বাধীন পথ বেছে নেবার 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। আমাদের সামনে রয়েছে 
িউ[নিশিয়ার জন্য এক গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল বিকল্প সৃষ্টি করার কাজ । 


শার্পা 
ও৪ 


মাইকেল কামেল 
ইজিপ্টের গণতান্ত্রিক মতের প্রাতানাধি a 


মিশরের অভিজ্ঞতা নেতিবাচক উপাদানগুলো অধ্যয়ন করার ক্ষেত্র অনেক 
শিক্ষণীয়, কারণ সময়মতো! এই নেতিব'চক উপাদানগুলোর মুখোশ উদ্ঘাটন- 
করলে প্রগতিশীল জাতীয় সাফল্য অর্জনের স্তরে নয়াউপনিবেশবাদের অন্থু- 
প্রবেশের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ভিত্তিকে রোধ করা যায়! নাসেরের সময় 
এইসব সাফল্যের গুরুত্ব থাকা সত্বেও ও শাসন ব্যবস্থার একটা প্রধান  ছর্বলতা 
ছিল, যার ফলে পরবর্তীকালে খুব সহজে প্রতিবিপ্রব সংঘ ত করা সম্ভব হয়। 
এইসব হূর্বলতা হচ্ছে নয়া-উপনিবেশবাদের ওপর নির্ভরশীলতা, গণতন্ত্র ও স্থানীয় 
গণত্ান্ত্রক সংগঠনগুলোর প্রা্ত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সমস্ত ধরনের গণ- 
কাধক্রমের ওপর যথারীতি অভিভাবকত্ব ; এবং এর সাধারণ ফল হচ্ছে প্রাতি- 
ক্রিয়াকে শ্ববিধাদান ও প্রতিক্রিয়ার সাথে আপসকে উৎাহিত করা । এই 
শাসন ব্যবস্থা চিরাচরিত শোষক শ্রেণীগুলোর. অবসান ঘটাতে প'রে নি, 
যিও মাঝে মাঝে তাদের প্রতি কঠিন আঘাত হানা হয়েছে। পুজি সঞ্চয়ের 
প্রক্রিয়া যে শ্রেণী প্রধান'আঘাতের লক্ষ্য অর্থাৎ গ্রামীণ বুর্তোয়াসহ কিছু বিছু 
সামাজিক বর্গের সমৃদ্ধি বিকাশ লাভ করতে থাকে । 


নাসেরের মৃত্যুর পর যে ক্যু সংঘটিত হয়েছিল, তার প্রধান ভিত্তি ছিল 
মিশরের সবচেয়ে শক্তিশালী এই শোষকশ্রেণীর। এই নতুন নেতৃত্বের অন্য 
স্তম্ভ ছিল পরজীবী আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা যারা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের দ্বারা 
ছু্ীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সম্প্রতি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে এই বুর্তোয়াদেরই 
আধিপত্য ছিল। এইভাবেই বর্তমান শাসনব্যবস্থার চরিত্র নির্ধারিত হয়। 


১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসের যুদ্ধের পর থেকে, বাইরে থেকে যথেষ্ট 
আধিক সাহায্য 'পাওয়ার ফলে এবং বিদেশী পুঁজির ক্ষেত্রে “খোলাদ্বার”-এর 
নীতির প্রত্তি দেশপ্রেমিক অংশগুলোর বিরোধতাকে প্রতিহত করার ফলে 
মিশরের নেতৃত্বে সক্রিয়ভাবে এই নীতিকে কার্যকর করতে থাকে! মাকিন 
একচেট্িয়াপত্তি ও আস্তর্জীতিক অর্থ ভাণ্ডার যার! সাআজ্যবাদের সাথে মিশরের 
গাটছড়া বাঁধার অর্থ নৈতিক নীতি চাপিয়ে পিতে চায়, তাদের চাপেই এটা 


নি 


৫৫ 


করা হয়েছে। প্রধান প্রধান বিদেশী ব্যবসায়ী কোম্পানি মিশরে তাদের শাখা 
খুলেছে ; এর ফলে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ফিনান্সের সাথে যোগন্ুত্রের 
একটা পথ খুলে গেছে। বর্তমানে বৈদেশিক বাণিজ্যে নিযুক্ত মিশরের প্রায় 
অর্ধেক কোম্পানি বিদেশী পুঁজির সাথে' ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করে কাজ করে। 
বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান নয়া-উপনিবেশবাদী চাপের এটাই হচ্ছে 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পটভূমিকা। - - 


সালেহ হাসান মহন্মদ 
পি. ডি. আর. ওয়াই-এর জাতীয় ক্রণ্ট, এক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সংগঠল-এর রাজনৈতিক 
ব্যুরোর বিকল্প সদস্য 


প্রগতিশীল পাঁরবর্তন কার্যকর করার তাই হচ্ছে সাহাজ্যবাদশ কান 
প্রবেশের বিপদ দূর করার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। ১৯৬৯ সালের জুন মাসে দক্ষিণপন্থী 
সরকারকে উচ্ছেদ করার. পরও বিকাশের সমাজতন্্মুখী পথ গ্রহণ করে আমরা 
এক যুক্তিপুণ ও স্থায়ী ভিত্তির উপর বিপ্লবী এক্য সুনিশ্চিত করার জন্য 
আমাদের অভ্যন্তরীণ মোর্চা শীক্তিশালী করতে সচেষ্ট হয়োছ। আমাদের তিনটি _ 
বিপ্লবী বানী একত্রিত হয়ে ও এক,বন্ধ রাজনৈতিক দংগঠন- জাতীয়, ফ্রন্ট 
প্রতিষ্ঠা করে. এই লক্ষ্য অঞ্জিত হয়েছে। 

আিকত্ত, অর্থনীতি, কৃষি সম্পর্ক ও জনগণের রি রা ও তার যন্ত্রে 
প্রকৃতির ক্ষেত্রে গভীর ও আমূল পরিবর্তন কার্যকর করেছি; আমরা জনগণকে 
যথেষ্ট গণতান্ত্রক ও সামাজিক অধিকার দিয়েছি। আমরা পূর্ববর্তী শাঁদন 
ব্যবস্থার সামরিক বাহিনীর পাঁরবর্তে জনগণের বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছি এবং নয়া 
উপানিবেশবাদের “পঞ্চম বাহিনী” ধ্বংস করেছি । এই নীতি কার্যকর করার 
ক্ষেত্রে বামপন্থী শক্তিগুলো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্বের দ্বারা পরিচালিত এবং 





৯ স্যাশনাল ফ্ৰণ্ট, পিপল্প ডেমোক্রার্টিক ইউনিয়ন ও পিপলস ভ্যানগার্ড পার্টি এই. 
তিনটি পার্টি মিলনের ফলেই ১৯৭৫ সালের ১৬ই অক্টোবর এই ক্রপ্ট প্রতিটিত হয় 
সম্পাদক । 

২ বিস্তারিত তথ্যের নত মহান অক্টোবর বিপ্লব ও সমসাময়িক পৃথিবী । প্ৰাগ, শাস্তি 
ও স্বাধীনতা আত্তর্জাতিক প্রকাশনী, ১৯৭৭ .দেবুন_-সম্পাদক । 


৫৬ 


ভারা একটা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে; প্রতিক্রিয়া ও শ্রমন্্রীবী জনগণের 
মধ্যে কোনো ভারসাম্য রক্ষা করে “শ্রেণীর উধ্বে” কোনো! কাজ করে নি; কিন্ত 
জনগণের অনুকূলে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা সমাধান করেছে। 

শেষত, আমরা একটা অগ্রণী বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছি। আফ্রিকা-এশিয়ার 
বহু দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের এটা শিখিয়েছে যে বুর্জোয়া ও বুজৌয়াপন্থী 
ধ্যান-বারণার ভিত্তিতে সাত্্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করলে বা সমাজতান্ত্রিক 
ধ্যান-ধারণ! ছাড়! সমাজ্ততন্ত্র সথষ্টি করলে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া ও তার সাম্রাজ্য- 
বাদী পৃষ্ঠপোষকদেরই লাভ হয় । 


সেকু কাব। 
হগিনির গণতান্ত্রিক পার্টি । ডিরেক্টর, গ্র্যান্ড মিলিসট্রেটিভ এ্যা লিগাল সান্ভিস 
আগার দি প্রেসিডেন্সা অব দি রিপাবলিক অব শিনি' 

গিনির বিপ্লব-বহ বছর ধরে সামাজ্যবাদী আক্রম্ণকে সাফল্যের সাথে 
রুখে দাড়িয়েছ। এই বিপ্লব যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে যা সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সংগঠিত করতে সাহায্য করে। আমাদের পার্টির সাধারণ 
সম্পাদক আহম্মদ সেকু তোরে বলেছেন যে, যে কোনো বিপ্লবের সাফল্য, প্রধান 
বিপ্লবী পার্টি যে লাইন বেছে নিয়েছে, তার সঠিকভার ওপর, সামাজিক 
পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের সাথে তার সংগঠনকে খাপ খাওয়াবার দক্ষতা ও 
সবশেষে তার নীতির প্রতি বিশ্বস্ততার ওপর নির্ভর করে। পার্টির মধ্যে 
কঠোর শৃঙ্খলা, জনগণের স্বার্থ যখন বিপন্ন, তখন সমস্ত আপস পরিত্যাগ করা 
অবিচ্ছিন্ন সগ্রামের অপরিহার্য শর্ত । ১ 

আমরা গিনিতে জনগণের মতাদর্শগত ও -রাজনৈতিক শিক্ষার ওপর 
বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি, আমরা সেনখোর-এর নেপ্রিটো ভাবাদর্শগত ও দক্ষিণ 
আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদীদের সাথে হাওফরেট বয়নি কথাবার্তা চালানোর যে 
নীতি নিয়েছে, তার মুখোশ উদ্ঘাটন কার । সোস্া লিস্ট ইন্টারন্যাশত্তালের 
কাজকর্ম আফ্রিকার কাছে বিপদন্বরাপ 1১ 


১ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন মহান অক্টোবর বিপ্রব ও সমসাময়িক পৃথিবী, প্রাগ, 
শান্ত ও স্বাধীনতা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনপ, ১১৭৭ এবং মামাদো বা “আফ্রিকার জন্য 
সোশ্তাল ডেমোক্রারটিক মডেল ও নয়া-উপানিবেশবাদ”--ভক্লিউ এম. আর. মার্চ 
৯৯৭৮--সম্পাদক । 


$৭ 


মতাদর্শগত ফন্টে নয়া-উপনিবেশবাদের «পঞ্চম বাহিনী” ও সাআজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাটাই যথেষ্ট নয় । আমাদের দেশে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন 
ও দৃঢ় প্রগতিশীল অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োজন । উদাহরণস্বরূপ, কৃষির 
বিকাশ ঘটানো ও গ্রামাঞ্চলে জনগণের জীবন পুনর্গঠিত করার প্রয়োজনের 
ওপর গুরুত্ব আরোপ করে আমরা খাদ্য সরবরাহের ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা, 
যা সাআজ্যবাদ তরুণ. রাষ্ট্রগুলোকে ব্লাকমেল করার উপায় হিসাবে ব্যবহার 
করে, তা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছি । 


এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ওউপনিবেশিক অতীত থেকে প্রাপ্ত“ ক্রমোচ্চ - 
কাঠামোধুক্ত সেনাবাহিনী হচ্ছে তরুণ রাষ্টরপ্ুলোতে সবচেয়ে সংগঠিত শক্তি 
এবং এই সেনাবাহিনী হচ্ছে গণতাস্তরিক শালনব্যবস্থার বিরুদ্ধে কা সংগঠিত 
করার হাতিয়ার । এই ধরনের সেনাবাহিনীতে সমস্ত উচ্চপদস্থ অফিসারদের 
মতাদর্শগত বিশ্বস্ততার ওপর সর্বদা নির্ভর করা যায় না। আমর] প্রতিটি 
সেনাবাহিনীতে সাধারণ সৈন্যদের দ্বারা নির্বাচিত এক সামরিক এঁক্য কামিটি 
প্রতিষ্ঠা করে এই সমস্যা সমাধান করেছি। সৈনিকদের সাধারণ সভাগুলোতে _ 
আফিসাররা যোগদান করে, কিন্ত সাধারণ সৈনিকরাই সভা পাঁরচালনা 
করে। 


যখনই আমরা আমাদের শক্রদের ষত্ঘন্ত্র পরাজিত করেছি, তখনই ' 
আমরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী জনগণকে সাহায্য করেছি। আমাদের 
মহাদেশে ও অন্যান্য অঞ্চলে মুক্তি সংগ্রামের সময় গিনি প্রজাতন্ত্র যে সমর্থন দান 
করে তা গিনির পক্ষ থেকে কোনো আত্মত্যাগ নয়, কারণ তিনি তার স্বাভাবিক 
শ্রেণীগত দায়িত্ব পালন করছে যখন ন্যায্য আদর্শের জন্য যারা লড়াই- 
করছে তাদের প্রতি সংহতি প্রবর্শন কর! প্রয়োজন, তখন বাইরে দিয়ে 
থাকার কোনো ইচ্ছাই আমাদের দেশের নেই । | 


সআ্রাজ্যবাদের ব্যবহৃত অন্তর্ধাত ও প্রসারের নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে 
সভায় আলোচন] করা হয় । বক্তার! বলেন যে, প্রতি ত্রষ্বীশ।ল আফ্রো- 
এশীয় শাসকদের নয়'-উপচ্বে-বাদা নাতির জাওতায় সত্রিয়গ্ডাে 
আনা হুচ্ছে। . 


৫৮ 


ভাসিজুয়ে সেমে 
দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি, 

আমাদের দেশের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক নীতি অনুসরণ করতে গয়ে 
সাআ্জ্যবাদ গোষ্ঠীগত ও ধর্মীয় মানসিকতার সুযোগ নিচ্ছে এবং কিছু লোকের 
জাতীয় আকাতক্ষাকে কাজে লাগাচ্ছে । জাতীয় গোষ্ঠীগত ও ধর্মীয় বিষয়গুলো 
যে সর্বত্র ও সর্বকালে একটি নিয়ামক বিষয়, এভাবে উপস্থিত করার জন্য 
বারবার প্রচেষ্টা চলছে । এইভাবে সাআজ্যবাদ জাতীয় সংগ্রামকে সামাজিক 
সংগ্রামের বিপরীতে, ধর্মীয় স্বার্থকে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বিপরীতে রাখার 
চেষ্টা করছে অথচ একই সাথে সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সে 
ছদ্মবেশে ঢুকছে । 


উদাহরণস্বরূপ, ইখিওপিয়ার ঘটনাবলীর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে এই 
বিষয়গুলোর ওপর পশ্চিমীরা প্রচার শুরু করছে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো 
গোষ্ঠীগত সমস্যাকে প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখাচ্ছে এবং তার ভিত্তিতে 
+ ইরির্ররিয়া ও অন্যান্য বিচ্ছিম্নতাবাদীদের দাবিগুলোর যাথার্থ্য প্রমাণের চেষ্টা 
' করছে। ইথওপিয়ার বিপ্লবের বর্তমান পর্যায়ে মূল বিষয়, অর্থাৎ সামাজিক 
. বিষয়কে অস্পষ্ট করে দেওয়াই সাআজ্যবাদীদের প্রধান কাজ, যে বিষয়টা 
ফয়সালার মধ্যেই গোষ্ঠী সমস্যার সমাধান নিহিত, যে সমস্যাটি এই প্রাচীন 
দেশ সামস্তবার ও পুশ'জবাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারীস্থত্রে পেয়েছে। 


একই সাথে সাম্বাজ্যবাদ তার বিশ্বস্ত মিত্র সৌদী আরব ও ইরানের 
সাহায্যে িচ্ছিন্নতাবাদীদের ও সোমালিয়ার জাতিদাস্তিকদের সাহাথ্য 
করছে। সংক্ষেপে, সে ইথিওপিয়ার অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের 
পক্ষে শক্তির ভারসাম্য পাণ্টানোর চেষ্টা করছে" এবং দেশের প্রগতিশীল 
শাসনকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে । ইথিওাপিয়ার বিপ্লবীদের অসাধারণ 
শক্তিও সমাজতন্ত্মুখনতায় তাদের অধ্যবনায়ে সাআজ্যবাদীরা গভীরভাবে 
আতংকিত। 


bh আর একটি উদাহরণ হল সাইপ্রাসের ঘটনা, যাকে সাম্রাজ্যবাদী রাজ্র- 


i 


তিবিদরা গ্রীক ও তুকাঁদের মধ্যে সংঘাতের ফল হিসেবে দেখাতে চায়। 


৫৯ 


তারা এর আদল উৎস গোপন রেখে গোষ্ঠীগত সমস্যার ওপর জোর দেয়। 
ষাটের দশক থেকে চালিয়ে যাওয়া ন্যাটো গোষ্ঠীর নীতির দরুন জাইপ্রাসের $ 
অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ক'রে ও তার স্বাধীনতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার । 
মধ্যেই এর উৎস নিহিত। সাইপ্রাসের সমস্যাটি অতীতের মতো বর্তমানেও 
গ্রীক ও তুকীদের সম্পর্কের সমস্যা নয়। দেশের একাংশে বৈদেশিক আক্রমণ 
থেকেই মূল সমস্যা, উদ্তত। | 

এফ এন এল এ এবং উন্নিতাকে বৈধকরণের জন্য স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ঠিক 
_ আগে থেকেই এটাকে অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ হিসেবে চালানোর 'সাআআজ্যবাদী প্রচার 
চলতে থাকে। ডউপরস্ত সাম্রাজ্যবাদী-আদর্শগত কেন্দ্রগুলোর আবৃত 
আযাঙ্গোলায় “গৃহযুদ্ধের” কাহিনী দক্ষিণ আফ্রিকা ও সাম্রাজ্যবাদী ভাড়াটেদের 
সেদেশে ব্যাপক অনুপ্রবেশের একটি অছিলা মাত্র। তাদের দেশের বিরুদ্ধে 
আক্রমণকারীদের সাজানো কাঁহনীকে আ্যান্সোলার জনগণ প্রত্যাখ্যান" 
করেছে। ও 


হাসান বিফাই 


লেবাননের কমিউনিস্ট পার্টির সি. সি-র রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য 


দীর্ঘস্থায়ী লেবাননের সংকটের মূলে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান নীতি । 
আমাদের দেশে, বিদেশী উৎসাহে সংঘর্ষের সম্মুখীন হচ্ছি, যা সুপরিচিত অর্থে. 
গৃহযুদ্ধ নয়, এবং লেবানন সমাজের অভ্যন্তরীণ সংঘাতজনিত যুদ্ধও নয়। 

জাতীয় প্রগতিশীল শক্তিগুলো, বিশেষ করে কমিউনিস্টরা মনে করে যে 
লেবাননে শ্রেণী সংগ্রাম এমন পর্যায়ে পৌঁছায়নি, যাতে ক'রে বিপ্রবী বা 
প্রতিক্রিয়াশীলরা অস্ত্র ধরতে পারে | পপ্রসঙ্গত্রমে, আমরা মনে করি এমনকি 
লেবাননের প্রতিক্রিয়ার শক্তিও সংকটের আগে এই ধরনের বিকল্পের মুখোমুখি 
হয়নি। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় যে, সংকটটি প্রাথমিকভাবে 
সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের ফল, যার উদ্দেশ্য শুধু আমাদের দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
নয়, এবং যাতে আমাদের অভ্যন্তরীণ সংঘাত একটি. যান্ত্রক ভূমিকা মাত্র 
পালন করেছে। সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য হল মধ্যপ্রাচ্য শীর্ঘস্কায়ী অর্থনৈতিক ' 
ও রাজনৈতিক স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য বাধাগুলো অপসারণ করা। . 


৬০ 


শন 


৮. দুকন্ধ কুল লেস্যনয়কেফেছে নির্ল পকারণটান্এ্ইত্নয়তফ্ে আসাদ দশের 
₹ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শাক্তগুলো-অচ্জি ও ও ওভার: ভরজন/-কয়েছেশী ‘আমাদের 
দের, বরকে আক্রমন চাপিযে-্াসাজাবাদীরাপ্রেহিলেস্টুবীন রিটিত্ড্রাধকে 
রিংসুবূত চাইছে) আদ্র সুলতা, লেবায়নে কেতুহ/এরং যারা চার 
চনু তীর মু উজ. জাহাজুরনর প্রত পুরু উপা্লান।; ৮ [গড উঠত ফাদ ক 
= আভাতে কেরাননের৬প্রাতাক্কিয়ার মাধ্যমোবারবার এটাভেউকরাহদেছের 
ক্ষিন্ত বর্তমান সংকটের পরিধি, স্থিত বং ফিলক্ষজ 'আজীতের টেষ্টাগুলোর 
জােশ্ব্সনুলননফুণ ওঞ্রমনচ্কি “(লেবাননের বৃহ বৃ্্জাম্নারচ'যারা-সাআজাবাদের 
ক্কাজে*আভীঁসভপায়ঃ তর! এই: ইাঙ্গিতঃপধয় নিযে “ঘটনাগুলো ছুতবরের' মতা 
রজ্রাক্র॥ধুহ্ধ পঁরণত।হবেনঅপ্রবা মুদ্বা'এত বয় কিক: এবং এমমটিক রাজনৈতিক 
দিত (রবে, তু হবগা্লাসীন্টা এবং একসক্সীক ফ্াাজিস্ট ন$তিতর প্রাপ্ত 
সানি লেবানসেক বুয়া, সমাজেকবৃভত্কে বিশ গরন্ত-করে 'ভুলেছেশ: = 
care ISG REP). IR PA RUR TB, RP LO ৯ 

আতিফ 


অহবুত্বক্ | 
EATS ES ৮, ০1151 3 ori ৫ 
প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগঠন রি 
ঢা. এ ঘতী হাতত কনার বনী কলং] হি ও ই 
এলাকায় চাত্রাঙ্যবাদ নতুন নতুন বেশে আল 
1 7 1 সশী তত 1 চ ৯ টি সুদ 


টা আট মধ্যে মাত, হয়, ঠিক যেমন, লেবাননে, শরণ 
সি? ফিক SN» iT 


২ 
সংগ্রামকে নিস্তেজ করার জন্য এটাকে ধৰ্মীয় ব্যাপারে রয়ে | দিতে চাইছে 


০০ PYIRTT 2 | laNN পু I সন 


আরব জনগণকে বিভক্ত করছে এবং নশক্রেসিক শানননব্যবস্থার বিরুদ্ধে 


পতি শীল টত্রীগড়ে তুলছে। * * 


টেপ ল আচ।ত তা রাজি? টু রর Sie Tox FASE OF fl অতি 
১.5 নষ্লাস্টিপন্থিবিশিক্‌, পন্দাহিুলে। প্রয়োগের, সারে গমাথে। আতস্তর্জাতির 
পিতিজিয়ার চিরাচা রহ্দ্ধাতটিলোও কারহত হচ্ছে ।; পর্লেস্টাইল.এলাকার 
গোলানহাইট, সিনাই, ওয়েস্ট ব্যাংক ও গাজা ইআআয়েলী দাখলেক্রয়েস্ে)া 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আব, বাহরাইন ও ইরানে সুমরিকসম্জার বাড়াচ্ছে । 
ইবন ২ শুধুমাত্ৰ পাঁিয়ান গীল্‌ফে নয় : ওমানের ভুল এলাকা যুও টি ক্রছে 


৮7৮1 


এবং বেখানে তার সৈন্য.পাঠাচ্ছে। হিরা 


BATE ক 3 সী মর 


সাআাজাবানের সেতুবন্ধন. ই আয়ে হি বিশ্বে উল্লেগ করা দরকার, 


৯১ 


০ 
লি 


যে আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে পরাক্তিত করতে চায় এবং আরব জাতীয় 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যকে নষ্ট করতে চীয়। | 


ভাসিজ্ঞুয়ে সেমে। সাঘ্রাজ্যবাদের ব্যবহৃত প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-. 
গোষ্ঠীর সমস্যা আগের চেয়ে বর্তমানে ব্যাপকতর হয়েছে। আগে সাম্রাজ্যবাদের 
ক্রীড়নর হিসেবে তারা থাকত, “লাল আক্রমণে”র বিরুদ্ধে তথাকথিত মুক্ত 
ছনিয়াকে “রক্ষার” জন্য নিজের চৌহাদ্দির বাইরের এলাকায় তার! কাজ 
: .করত। কিন্তু পরিস্থিতি মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হল যখন বিপ্লবী প্রক্রিয়া 
এমনভাবে বেড়ে গেল যে, তা পুঁজিবাদী ও সামস্তবাদী ছুই ধরনের শোষণমূলক - 
ব্যবস্থার অস্তিত্বের পক্ষে বিপনস্বরূপ হয়ে দাড়াল । পাঁরবর্তিত পরিস্থিতিতে 
সাআজ্যবাদ তৃতীয় দুনিয়ার ভেতর নতুন প্রা্াবিপ্রবী ফ্রুট গঠন করল, 
আপেক্ষিকভাবে তাদের কিছু স্বাধীনতা দিল। এদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা 
ব্রাজিল, সৌদিমারব, ইরান প্রভৃতি দেশ আছে এবং এদের তালিকা বাড়ছে। 
এটা নিবিত্বে বলা যেতে পারে যে, এই মূল হুখণ্ডে কেন্দ্র গড়ে না তুললে নয়া- 
উপনিবেশবাদ ও সাআাজ/বাদ টিকতে পারে ন! . 


একটি উদাহরণ হল দক্ষিণ-আফ্রিকা যেটাকে আমাদের পার্টিও আত্বিকার 
জাতীয় কংগ্রেস মহাদেশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের দুর্গ বলে মনে করে। এই 
ভূমিকা পালনে সে সক্ষম; কারণ এটি অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্তারসহ 
প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আফ্রিকার একটি উন্নত দেশ । এর সামরিক অর্থনৈতিক 
সামর্থ্যের ওপর নির্ভর ক'রে বর্ণ বৈষম্যবাদণ শাসন আ'ফ্রকেয় রাষ্ট্রগুলোর 
মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করে । বিশ্ব-সাআজ্যবাদ ও দক্ষিণ 
আফ্রিকা রোডোঁশয়ার বর্ণ বৈষম্যবাদীদের সাহাষা করছে, যারা জিম্বাবোয়ে, 
নামিবিয়া, ও মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অন্যত্র নয়া- উপনিবেশবাদ কায়েম করার 
চ্ষ্টা করছে। ' 


 এমনকি* আরও সাংঘাতিক হল দক্ষিণ-আফ্রিকা ও ইত্রায়েলের মধ্যেকার 

মাঞ্চিন সমর্থন পুষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজ্নৈত্বিক চুক্তি এবং সামরিক সহযোগিতা । 

. ইত্রায়েলের সামরিক বিশেষজ্ঞদের মার্কিন আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার 
পাঠানো হয়েছে আঙজ্গোলার বিরুদ্ধে আক্রমণে সাহায্যের জন্য ৷ 


ব্রি 


চাহ অত: ও শর মিতী মমাসোখে = 2 লাইচা 

ও রে "514 চ-]৯সল্সেসেঞ্জোরা কিউনিউ পার্টিদ 2, জতভত টা $ পি 
৮া০দাক্ষিণ কারি কর্ণ টবষগ্যবাদীর়াআমাদৈর ভদেশের ওপর চাপ মি 
করছে ভযাতো। করে তলেসীথোকে নয়া-উল্ললিবেশবীদী আওতীয়'- আসা: ফা" 
যখন লেসোথো দ্রান্দকর তথক্চিিত * দ্বাধীনকাফ্রে” স্বীকার করতৈ জীবন 
করে, তখন দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার আর এস এর ওপর লেসোথোর অর্থ- 
নৈতিক নির্ভরতার সুযোগ নিযেহাদেক নী বন্ধ করে দেয় । আমাদের 


জনগণ ব্ল্যাকম্ল্র কাছে, নতি স্বীকার করতে 2 কিরে এবং আমাদের 
সরকারের প্রতিক্রিয়া্দীলগোষ্ট বৈদেশিক নী দস অক্ষম হয়। 


জর ভীতীয় সু আন্দোলনের তি টি অটল থাকে | 
1 ভ্ৰম কু টা জিত । Nea SE) ১ 


শাক্চ]াতা ক, টিনার ‘জাক স্নাল্‌কি, সভাত চাগ ছে হিলি 
[REE ক অল্পারিদ্ঢ়, ঢা লি: নাভ পাট কাস, চি +) চি 
চ. হওয়া ৪: চাকিবায় :. তার কাজকর্মে -এ্রোতক্কিয়াশীষ্গ শাসিফগোষীকে ধুক্ত 
করাই নাভানা দেক'দরবিশ্বরারূপীক বর্তমাম 5 রগবীধিতবর্ একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয। : 
্াসা্যবারণী গোষ্ট্ির ফথ্যে রাজের ভাগীভামৃ্গ ক যোগাযোগ ঘািষ্ঠ করার ঝোঁক 
বাড়ছে। (াক্িয়েতন্তাম ও কিউরায়াতার; পরাজয়ের পর ) মাফ্ষিন সাম্রাজ্যবাদ 
+্কাতীয়” সাস্তাক্াবাদের গীদকেমুখ, ফেরা বাধ্যঃহয়েছে। ফরাপিটসাউজ্জাবাদেি : 
লয়াউপান্যিবশৃবানটি নীটিত, ষ্য আরও বোশিটকরে মারি খুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত 
হচ্ছে “আজিবন্স ক্রমর্ধমান জবক্রেমপাত্মক ভূমিকা নিচ্ছে । উদাহরণ বরীপ, 
শাবা প্রদেশে (১৯৭৭ সালের শরংকালে ) গগঅভ্যুত্থানের সময়ে” ভাইরে 
প্রাতাক্রিঘালীতী। শাপফদের € সমর্থনে” $বদেশী দ্অহুপ্রবেশে '্কা্পরবৈষাঁয়ক, 
শলীমমরক্‌+৪ রাজনৈতিক. সমর্থন স্ছিলৎ।চ সাঞজাঙ্জাবাদ/- বিশেষ জরে আমাদের 
. অহাদেস্টে, লাহ্যানিস্ট নাস্তর্জিতিককে ব্যবহারিন্করছে-এবং স্থামীয় ভিত্তিতে 
প্রিডিতিজ্রাশিল» গার্চাএ:গঠনের “জন্য: সক্রিয়ভাবে -চৈষ্টা 'বরছৈ।' ফরাসি 
মর্ষনে,ম্লাইভিএকোস্টেরপ্রাট্রপতিসফেিকস হুপে'বয়েগবানি “আফ্জো”ইউরোগীয়? 
জামট্রকু জ্রোট গঠনর-প্র্তারভদিয়েছেন5যাঃএই মহাদেশের জাতীয় ফুক্তি'কী 
প্রগতিতীপ ভাবধারার বিরদ্ধে ব্যবহৃত হবে । এবং সমোটের ২ওপঁর আাআজাঁ- 


৮ 


বাদই লাক্রিকারবপ্রগত্িশীল'শলায্‌কগেঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য “প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তুলেছে ৷ বেনিন আক্রমণে সাম্রাজ্যবাদ ছুটি আক্ষিকা্র:রাষ্ট্র-গারোন, ও 
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ties ত 


ও সত্যে বিরোধী পরের যক যুত: 0 

ka সাম্্ৃতিক্‌ ব্‌ বছরগুলোতে উুগযূন্শল লা সাম্ব ু্থ নৈতিব 

প্রসারের নতুন নতুন ব কায়দা দেখা “যাছে।. উন্নয়নশীল দেশগুলো, মুকিন 

সাম্যবাদ, ট বহুজাতিক সুস্াখুলোর ভরা ৷ আন্ত হচ্ছে! ৩ 

© যাও, বমানে বুমাজ্াবাদ ত তার এাতিহাসিক ভূমিকা হারিয়েছে, এবং 

শাকির ভারসাম্য সমাজতন্ত এবং জাতীয় ও সামাজিক মুর, দিকে ব'কেছে! 

তরু একথা ভোলা উচিত নয় ঘে স্থানীয়ভাবে নাআজাৰাদের পক্ষে উদ্ভোগ 

নয়া ঈষ্টব 1} =" | 

(৯ জ্রাতীয মুক্ত ও সামাজিক" এঁগাতির' ভন্ঠ “সাভীর্ভযবাদ' ও নয়াঁ- 

- উপলিবেশবাদৈর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আফা-ওণীয় সংহতির বিরুদ্ধেই 

সাআজ্যবাঁদের বর্তমান"-অভিখান পরিচালিত ॥ আফ্রিকা 'ও: আরব 
জনগণের যুক্ত সংগ্রাম. এবং বিশ্ব-সাআআজ্্যবাদ-বিরোধী' ভ্রুণ্টের- সাথে 

. তআদ্বেরওঅংহষ্তিকে নষ্ট করার জন্য যে: সৰা: রা হেচ্ছে।। জালোচদার 


অংশরাহণকাপীন্ের জঅয্লেকেই তার উল্ভেধ, করেন, 17:1০:1৯ 2৩০ 277 
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চ ঠা ও রি সুস্তির জন্য -সংগ্রামরত জনগণের : উর নষ্ট 
করার জন্য: ফাআীজ্যবাদ।তার- স্থানীয়তিত্রসহ অনেক বিছুই “করেছে” এবং গ্রই 
নীতি: আরব এলাকায়-.সাম্প্রতিক বছরগুলোতে-ব্যাপকঠাবে ব্যবহ্গত "হচ্ছে ৭ 
আফ্রিকার মু আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রায়শই এটা যাচ্ছে, এবং আরবেকী 
শ্রাততাক্রিয়া বিবিশেষ' করে২সৌদদি আরবের" সাহায্যে 'আফ্রো-আরবীয় ংহাতিকে 
পাঁডাজ/বাদ ডতার২লক্ষ্যবস্তর করেছে [. সেখনিকার ' দেশপ্রেসিক  শক্তিগুলোর 
মধ্যে কেউ কেউ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নেয় এবং সামাজ্যবাদের 


৬৫ 


হাতে খেলে । ইথিওপিয়ার ঘটনাবলী আফ্রো-আরবীয় সাম্াজ/বাদ-বিরোধী 
সংহতির একটি প্রমাণ । j 


'আমাথ ডানসোকো- আফ্ো-আরবীয় সহযোগিতার মূল গভীরে । 
ৰহ দূর পর্যন্ত তাদের ভিত্তি গামাল আবেল নাসেরের বারা প্রতিষ্ঠিত, যিনি 
-মহাদেশের প্রগতিশীল দেশগুলোর সাথে নৃক্রুমার ঘানা, কাইতার সালি ও 
সেকু তুরের গিনির সাথে সহযোগিতার নীতির দ্বারা চালিত । আফ্িকার 
গ্রগতশীল দেশগুলো ১৯৭৩ সালের তৈল নিষেধাজ্ঞার পূর্বেই ইআয়েলের 
সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে । গিনি এটা ১৯৬৭ সালে করে। | 

সাম্প্রীতক বছরগুলোতে, বিশেষ করে ইজিপ্ট তার নীতি পরিবর্তন 
করার পর আফ্রো-আরবীয় সহযোগিতার কেন্দ্র দক্ষিণ দিকে সরাবার চেষ্টা 
চলছে। সৌদির শাসকগোষ্ঠী এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী । 

দক্ষিণ আক্তিকায় যুক্তি সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ায়, সাআজ্যবাদ বর্ণ বৈষস্য- 

বাদ, জাতিবিদ্বেষ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ধ্বংস করার চেষ্টা 
_ করছে। সাআাঙ্যবাদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে আত্তঃরাষ্ট্র সংঘর্ষ এগঠ্তিশীল ' 
শাক্তিগুলো-ক ধ্বংস করার ও দক্ষিণের সমস্যা থেকে আঁফরিকাবাসীদের দৃষ্টি 
ফেরানোর লক্ষ্যে চালিত। দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের সংগ্রামের সংহত্তিকে 
ধ্বংস করাই সাম্রাজ্যবাদের মূল কাজ। একই সাথে আমরা দেখি কমিউনিনজম- 
বিরোধিতার আড়ালে কিভাবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে রে “নিরাপত্তা এলাক।” 
তৈরি করার চেষ্টা চলছে । 


মাইকেল কামেল _ বর্তমানে রাষ্ট্রপতি সাদাত আফ্রিকায় “কমিউনিস্ট 
আক্রমণের” উল্লেখ করেন, যখন আফ্রিকার ব্যাপারে হী্জপ্টের নতুন ভূমিকার 
কথ, বলেন। মাক্ষিন অস্ত্রাদির জন্য অনুরোধের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাদাত 
মহাদেশে তথাকাথিস্ত “সোভিয়েত আক্রমণের” উল্লেখ করেন ' বাস্তবে এগুলোর 
প্রয়োজন হয়েছে, কারণ আফ্রিকায় মৌলিক চিন্তাধারা বাড়ছে। প্রাক্তন. 
পতুণীঙ্গ উপানিবেশগুলো স্বাধীনতা পেয়েছে”ও ইখিওপিয়ায়” বিপ্লব সংঘটিত 
হয়েছে । এটা হুল বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশকে বন্ধ করার জন্য ই্জিপ্টের 
গ্রয়াস। 
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সাদাত বছবার বলেছেন যে. তার শাসন ব্যবস্থা মহাদেশে “কমিউনিস্ট 
অনুপ্রবেশ” বন্ধ করবে জাতীয় সমস্যা থেকে দৃষ্টি ফেরানোর-জন্য কমিউিস্ট- 
শবরোধিতার প্রয়োজন। ইজিপ্টের বাহিনীর একাংশ শীলাবয়ার 'সীমাস্তে 
পাঠানো হয়েছে (এই দেশের বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রস্তুতিতে )। 
আর একটি হল ইথিও?পয়ার .সীমান্তে সুদানের বাহিনী সেখানকার বিপ্লবী 
প্রগতিশীল সরকারকে আঘাত করার জন্য । ইচ্জিপ্টের শাসকরা সৌদির 
প্রতিক্রিয়াশীলদের বিশ্বস্ত হাতিয়ার হিসেবে খেলছে এবং আফ্রিকায়, বিশেষ 
করে মহাদেশের পূর্বদিকে মারাত্মক পরিকল্পনা কার্যকর করছে। 
আমাদের দেশে এক্স বিরোধিতা রয়েছে । এইসব শাক্তিগুলোর ভেদের 
ফলে ও সংবাদপত্রে ব্যাপক প্রচারের ফলে জাইরের শাবা প্রদেশের গণ- 
অভ্যুথানের সময় পাঠানো ইজিপ্ট বাহিনীকে প্রত্যাহার করতে হয়.। 
হাসান ব্রিফাই_আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ আফো-আরবীয় জনগণেকষ 
সংহপ্তিকেই শুধু দুৰ্বল করতে চায় না। সে পাল্টা আঞ্চালক ব্লক ও মোর্চা 
তৈরি করছে এবং যেটা সে গোপনে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যা প্রতিক্রিয়াশীল শাসক- 
. দের সুরে বাধা । লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত 
করার জন্য আমাদের এলাকায় তারা একটি ফর়ু্ল। চালু করেছে। উভয় 
ক্ষেত্রেই জাতীয়তাবাদী ল্লোগানের আড়ালে প্রগতিশীল শাসনকে সংহত করার 
চেষ্টা চলছে। এই পাঁরকল্পনাগুলো সাআজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী সামরিক ও 
'রাজনৈতিক রপনীততির সঙ্গে যুক্ত, যা নিকট ও মধ্যপ্রাচ্য, সারা বিশ্ব ও সমাজ- 
তাত্বিক দেশগুলোর জনগণের বিরুদ্ধে চালিত । 
সালে হাসা মহন্মদ_ অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, কোনো 
শাসন ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রক ছানিয়ার সাথে সহযোগিতার নীতি না নিলে নয়া- 
উপনিবেশবাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে, যে নয়া-উপানিবেশবাদ তার নীতি চালাতে 
থাকে, যখনই দে কোনো দেশকে সমাজতাভ্ুকগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন.করতে সক্ষম 
হয়। সেই কারণে আমাদের কাছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো অপরিহার্য মিত্র 
এবং তাদের সাথে আমামদের সম্পর্কও নীতিগত । | 
আক্দ,যা ৰাজ্জাক আল-সফ্ি- মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের 
ষ্ীবতা বৃদ্ধির ফলে স্বাধীন আরব রাষ্ট্রগুলোর একা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া! 


৬4 


উত্স হহদপন্থী সাম্রাজ্যবাদীআাশ্রাসম বন্ধ,"ইআয়েল- আনিকৃতজ্আরব' অধ্ঘলকে 
মুক্ত করা; = খিদেশী-একচেটিয়ার দ্বারা প্রাকৃতিক : সম্পদ *লুঠন বিশ্ব,“ এই 
ঘম্পদকে স্বাধীন: 'অথনী গড়ে তৌলার' জন্ভব্যিবহরি করা; শামি গন্ডে তোলা; 

ও সমাৰ আস্তঃরা অর্থনৈতিক" সম্পর্ক :গড়ে তোলার ভিত্তিতে 'ব্টাপক ফণ্ট 
চীন বরা অয়োজন) আরকরাউগুলোের মধ্যে অৰ্থনৈতিক সম্পর্ক “জ্ঞোরদার 
করা গুরুত্বপূর্ণ-এবং এভাবেসঅর্থ মৈতিক সংহতির অনুকূল পারিটবশ তৈরি কর. 
যায়: 'পররর্ভীর্ট প্রগতিশীল সীআ্াজ্ঞাধাদ্টকিরোধী আরব এঁক্যেরু মঞ্জহতে পারে ২ 
যা গণতান্ত্রিক ভিন্তিরু ওপর গ্রাতিষ্ঠিত হবে" এবং {অঠুরক "দেশগুলোরও 
জন্গণের মপ্রহাতিবীল. বিকাশ, তাদের সচ্ছিল্যঃ ও সামাজিক প্রগতি ত্বরাথিত 
হারে। “ উপরোক্তচলক্ষ্ের: ভিচ্ত্তিতে প্রগতিশীল 'আরব রাষ্ট্র ' সামাজ্যকাদট 
বিরোধী শক্তি ও পার্টিগুলোর দৃঢ় সংহতি বিরোধ কাটানোর এমন সঠিক 
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আমাদের সাক্ষাৎকার 


কউিজম-বিরাধিতাকে বিচ্ছিন্ন করা 
সমস্ত কমিউবিজ্টের ধক . 


ওয়াৰ্ল্ড সার্কসিস্ট প্রিভিউ পত্রিকার অনুরোধে আত্ত- 
তির কানন আন্দোলনের কয়েকজন নেতা নিয্নোক্ত হট 
. সমস্তা সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ কুরেছেন: - 
. (ক). বিভিন্ন দেশে টি নিন প্রচারের যা 
বিশেষ ধারা ও পদ্ধতি ). - 
(খ) বর্তমানে কাউনিহ- রোিতা ও ৷ ডি 
বিরোধিতাকে পরাস্ত করার সব চাইতে কার্যকর পন্থা । 


জেমস ওয়েস্ট . 
আমেরিকার কমিউনস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্ক 
2. চা 
| জনগণ যখন জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্যে এবং শাস্তি ও গণতন্ত্রের, 
জন্যে সংগ্রামে এক্যবদ্ধ হয়, তখন আর কমিউনিজম-শিরোখিত্ার রিশেষ 
ধার থাকে না! আমাদের পার্টির মতে দিনের পর দিন যেভাবে জোরালো 
সোিয়েত-বিরোধী প্রচার চলছে তাতে স্মাডতাস্তিক দেশগুলো আক্রান্ত হলে 
কোনোরকম গা-বাচানো অবস্থান নিলো রোধ মীমাংসার চেষ্টা করলে, সেটা, 
ভুল কাজই হবে । আমোঁরকার জনগণ ও সারা দুনিয়ার সামাজিক প্রগতির, 
স্বার্থে আমরা, ইউ. এস এস আর ও ভন্যান্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের সাফল্যকে 
জনগণের মধ্যে প্রচার করি এবং দেঁতাত ও শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্যে তাদেরু 
.সংগ্রামকে অক্লাস্তভাবে জনগণের সামনে তুলে.ধার। এই সব দেশের আস্ত-। 
গ্রাতিক ভূমিকার কথা আমাদের দেশে প্রচার করা আমরা আমাদের পার্টির, 
| ৬৯, 
শাস্তি ৫ 


কর্তব্য বলে মনে করি। প্রতিটি নতুন বা পুরনো কমিউনিস্ট বিরোধী ও 
সোভিয়েত-তিরোধশ মিথ্যা প্রচার ও কুৎসাকে প্রতিহত ও পরাজিত করা অবশ্য ২ 
কর্তব্য। 

সম্প্রাতকালে কামউনস্ট-বিরোধী প্রচার নতুন নতুন ঢংঙে “মুক্তা” 
নিয়ে প্রচারিত হচ্ছে। আগে কমিউনিস্ট মাত্রই ছিল “শয়তান”, তার 
জায়গায় এখন “ভাল” বা “গ্রহণযোগ্য” এবং “খারাপ” বা “অগ্রহণযোগ্য” 
কমিউনিস্ট দেখা যাচ্ছে । সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি কার কেমন 
“গ্রহণযোগ্য”ত| ও “অগ্রহণযোগ্য”্তার এটাই প্রধান মাপকাঠি। যারা ইউ এস 
এস আর থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে এবং কুৎসায় যোগ দেয়, তারাই 
“গ্রহণযোগ্য” কমিউনিস্ট । আর যার! শ্রামকশ্রেণীর আস্তর্জাতিতিকতায় আস্থাবান 
এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাক্রতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর সাফল্য ও 
শাত্তি-নীতিকে জনসমক্ষে তুলে ধরে, তারাই “অগ্রহণযোগ্য” কমিউনিস্ট । 

শ্রমিকশ্রেণীকে সন্ত্রস্ত করে বশে আনার জন্যে এবং তাদের এক্য ও 
সংগ্রামশীলতাকে নষ্ট 'করে দেবার জন্যে আমাদের দেশে কাঁমউনিজম- _ 
িবরোধিতাকে কাজে লাগানো হয় ।- চাকরী যাবার ভয় তো শ্রমিকদের মধ্যে 
আছেই । কিছু শ্রামক “লাল” হিসেবে আখ্যাত হওয়ার ভয়ে সংগ্রামের ডাকে 
সাড়া দেয় না, জঙ্গগ সহকর্মীদের থেকে দূরে থাকে । এইভাবে কমিউনিজম-. 
বিরোধিতা মেহনত মানুষের মধ্যে অনৈক্য স্থষ্টির হাতিয়ার হয় এবং তাদের 
মধ্যে শ্রেণী-চেতন! বিকাশের প্রতিবন্ধক হয়ে ক্লাড়ায়। 

সাধারণত ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে বর্বর যুদ্ধ অথবা ডোঁমানক্যান 
বিপাবপলিক-এ হস্তক্ষেপের মতো বিদেশে সামরিক অভিযানের স্যায্যতা 
দেখানোর জন্যে কাঁমউনিজম-িরোধিতাকে আমাদের জনগণ স্বীকার করে না। 
কমসিউনিজম-বিরোধিতাকে বিচ্ছিন্ন করা ও পরাস্ত করার পাঁর স্থিতি এই 
অবস্থায় আরও অনুকূল হয়ে উঠেছে । 

প্রথমত, আজকের দিনের পুঁজিবাদ তার কমিউ-নিস্ট-বিরোধী ভাবাদর্শ 
নিয়ে ব্যাপক বেকারী, বর্ণীবদ্ধেষ এবং বর্ণগত ও জাতীয় সংখ্যালঘুদের উপর 
নিপীড়ন, গণতান্ত্রক অধকারগুলোর সংকোচন, ক্রমবর্ধমান মুদ্রানীতি ও { 
কর বৃদ্ধি, শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি, দুনীতি, শহরগুলোর অবক্ষয়, ছোট কৃষক ও 


ao 


ছোট ব্যবসায়ীর ধ্বংস এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের 
অবক্ষয়ঙজ্জনিত সমস্যাগুলোর কোনো সমাধান করতে পারে না । কমিউনিজম- 
. বিরোধিতার স্বরূপ এখন সহজেই উদ্ঘাটন করা যায়। শ্রমিকশ্রেণী, কৃষ্ণাঙ্গ 
জনগণ, ‘অন্যান্য নিগীড়িত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, যুব-সমাজ, গরীব কৃষক ও 
মধ্যবর্তী স্তরের মানুষদের অত্যন্ত জরুরী চাহিদাগুলো নিয়ে সংগ্রাম করার 
মধ্যে দিয়েই এখন আরও সুষ্ঠুভাবে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ও সোভিয়েত ইউ- 
নিয়ন সম্পর্কিত সত্য বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসা যায়। দ্বিতীয়ত, 
বর্তমান সমাজতন্ত্রের উদাহরণ থেকে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
দৃষ্টান্ত থেকে ধনতত্ত্রের চাইতে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, বিশেষত উল্লিখিত 
সমস্তগুলোর ক্ষেত্রে, অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায়। এই দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে 
গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, বহু শিল্প-শ্রসমিক, বিশেষত মূল শিল্পের শ্রমিকের 
মধো রুশ, ইউক্রেনীয়, পোলিশ, জার্মান, চেক, শ্লোভাক ইত্যাদি জাতির 
লোক রয়েছে। 
কাঁমউনিজম-বরোধিভার সংগ্রামে আমাদের পার্টি ও বিভিন্ন বামপন্থী 
সংগঠন, পুস্তক-পুণ্তিকা ও ইস্তাহার প্রকাশ করে, ভ্রাম্যমান বক্তৃতামালার 
ব্যবস্থা করে, বিভিন্ন দিবস পালন উপলক্ষে জনসভা করে, সমাজতান্ত্রিক 
দেশে প্রতিনিধি পাঠানো এবং এসব দেশ থেকে প্রত্তিনিধিদের আমন্ত্রণের 
উ'দ্যাগ আয়োজনে উৎসাহ দেয়। হেলাসংকির চুড়ান্ত দাঁললকে লংঘন করে 
স্টেট ডিপার্টমেন্ট মাকিন ও সমাজতাভ্ত্রক দেশগুলোর নাগরিকদের মধ্যে 
যোগাযোগ নষ্ট করা বা সংকুচিত করার উদ্দেশ্যে যেসব আইন-কানুন জারি 
' -করে আমরা সেগুলোর বিরুদ্ধেও লড়াই করি । 
জর্জ মিনী ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা যে-শ্রেণী সমন্বয়ের তত্ব 
প্রচার করে তার বিরুদ্ধেও আমরা জোরালো লড়াই চালাই । 
গ্যাসটোন গেন্টসিনি 
ইভালীয় কমিউনিস্ট পার্টির, কেন্দ্রীয় কমিটির কেন্দ্রীয়, কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য ও 
"ভাবাদর্শ বিভাগের প্রধান - 
ইতালীয় পাঁরাস্থিতর কথা বলতে গিয়ে আমি যে বিষয়টির পিকে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই ত। কমিউনিজম-িবরোধিভার সমস্য! নয়, সেটা “কমিউনিস্ট 


‘৭৯ 
A 


ঈমস্া” | আম এই বিষয়টি বোঝাতে চাই যে, সুদীর্ঘ সক্রিয় রাজনৈতিক 
সংগ্রাম এবং আমাদের পার্টির কর্মসুচী ও রাঞ্জনৈতিতিক অবস্থানকে সতর্কভাবে 
ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের ফলস্বরূপ আমাদের দেশের কার্যকর নেতৃত্বে পার্টির অংশ- 
গ্রহণের বিষয়টি শ্রমিকশ্রেণী ও অসংখ্য মানুষের দ্বারা শুধু প্রশংাসতই হয় 
দন, তারা সেগুলিকে একান্ত জরুরী হিসেবেই উপলব্ধি করেছে। | 
গণতা্তরিক বামপন্থীদের অন্যান্য শক্তি, যাদের মধ্যে সোশ্যালিস্ট সোশ্যাল- 
ভেমোক্রাট ও িপাবািক্যানরা রয়েছে__ক্রমশই এটা উপলান্ধ করছে এবং 
এটা সরকারিভাবে স্বীকারও করছে যে, সরকারি সংখ্যাগাঁরষ্ঠতায় কমিউনিস্ট- 
দের অবশ্যই যোগ দেওয়া উচিত ও অংশগ্রহণ কর! উচিত । আমাদের পার্টির 
অংশগ্রহণ ছা! ইতালীর গুরুতর অর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক 


সমস্যাগুলোর কোনো সমাধান হতে পারে না। ক্রিশ্চিয়ান. ডেমোক্রাটরা' 


তাদের প্বিধা:ও বিরোধিতা সেও ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টি সমেত সম গণ- 
তান্ত্রক শক্তির মধ্যে মতৈক্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে! 

. কাঁমউনিজ্রম-িরোধিতার গুরুতর বিপর্যয়ের এগুলো 'প্রমাণ। গত 
নির্বাচনে (১৯৭৬) আমরা প্রায় “৩৬ শতাংশ ' ভোট’ পেয়োছিলাম--এই ঘটনাই 
বিশেষ করে প্রমাণ করে যৈ, এখন আর এমন কোনো সংসদীয় সংখ্যাগারিষ্ঠতী 
নেই যাতে করে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি (দি ডি পি) প্রধান ভূমিকা 


দিতে -পারে এবং আমাদের “জাতির ইতিহাসে একটা নতুন রাজনৈতিক - 


অধ্যায় উদ্ুক্ত হয়েছে -। ' অবশ্য আমরা এটা বলতে চাইছি না যে, কমিউ- 
নিঞ্রম-শিরোখিতা সম্পুর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে | যে পারস্থিতিতে আই সি পি 
। একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। পালন করছে, প্রাতাক্রিয়। তার সঙ্গে খাপ-খাওয়াতে 
চাইছে নাশ সুতরাং প্রতি ক্রিয়াশীলরা আমাদের উপরেও গণতীস্িক শাসনের 
উপরে জঘন্যভাবে সন্ত্রাসবাদী কারা আক্রমণ চালাচ্ছে? আই পপ 
গ্রণউদ্যোগ সংগঠিত করতে এবং সোৌশ্যালিস্ট পার্টি থেকে শুরু করেনি ডি পি 
পর্যন্ত“ সমস্ত গণতীন্ক শাক্তির কার্ধক্রমের এঁক্য ' শ্রসারত ও শক্তিশালী 
করে এই অন্তর্থাতী কার্ধকলাপৈর বিরুদ্ধে দাড়াচ্ছে। এই একমুখী সম্পর্কের 
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বিকাশ সম্ভব হওয়ার কারণের মধ্যে রয়েছে £ এইসব: শক্তির প্রত্যেকে আলাদা J 


‘ আলাদাভাবে গণতান্ত্রিক শাসনের সংস্থাগুলোকে রক্ষার প্রতিশ্রুত ঘোষণা 
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করেছে এই আলোচনা থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, কাঁমউনজরম- 
বিরোধিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে গণতন্ত্রের সংগ্রাম থেকে পৃথক কর] যায় না, 
সুতরাং এই দুটি সংগ্রামের একটা ব্যাপক গণ্ভিত্তি রয়েছে এবং রয়েছে বিশেষ 
রাজনোতিক গুরুত্ব । 


রহ পাশা 
সেদৌ [চসসোকো 
কেন্দ্রীয় কাঁমটির সাধারণ সম্পাদক, সেনেগালের আফ্রিকান ইনডিপেনডেন্স পরি 


স্নেগালের পুরোহিত সম্প্রদায় এতদিন ধরে কমিউনিজম-দিরোধিতায় 
সোচ্চার ছিল । এখন তারা পিছু হটেছে অথবা অতটা আর সোচ্চার নেই। কিন্ত 
সরকার এখন এটা. জোরকদমে শুরু করেছে। সাস্রাজ্যবাদ আ'ক্রকাতে তার 
যে ভাবাদর্শগত কার্যকলাপ বৃদ্ধি করেছে, এটা তারই প্রাতফলন। সেনেগালের 
ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পাঁরাস্থিতি এবং তার পশ্চিমী-হেঁষা শাসনের জন্যে 
দেশটি এই মহাদেশে কমিউননস্টশবরোধী ভাবধারা প্রচারের কেন্দ্রস্থল হয়ে 
উঠেছে । সরকারীভাবে কমিউি্রম-বিরোধিতার প্রাথমিক কারণ হল ছুনয়। 
জুড়ে সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ( আফ্রিকাতে এটা প্রকাশ পেয়েছে সমাজ- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে দৃঢ়তর সম্পর্কের ক্ষেত্রে ) 
এবং এর আরও একট! কারণ হল সেনেগালের শাসক দল সোশ্যালিস্ট ইন্টার- 
ন্যাশনালে যোগদান করেছে । এর ফলে আমাদের দেশে সামাজিক সংস্কারবাদী 
1চস্তাধারা উৎসাহ পেয়েছে এবং ইউরোপের সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের রণনীতি 
এখানে চালু করা হয়েছে । 

সেনেগালের কমিউনিজম-িরোধিতা প্রকাশ পাচ্ছে “বিদেশী হস্তক্ষেপ” 
নিয়ে সোিয়েত-বিরোধী ও িকউবা-ীবরোধী সোরগোলের মধ্যে । আমাদের 
পাটি যেহেতু আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্বকে মর্যাদা দেয়, তাই সরকার কর্তৃপক্ষের 
ভাষায় এই পাটি “বিদেশী জাতীয় গোদ” বিশেষ এবং সমস্ত রাজনৈতিক 
বিরোধিতা ও গুরুত্বপূর্ন সামাজিক আন্দোলনকে বাইরে থেকে অনুপ্রাণিত ও 
পাঁরচালিত বলে আখ্যাত করা হয়। কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারের একটা 
বিশেষ ধরণ হল, আফ্রিকার সমাজত্্তুযুখী দেশগুলোর বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান 
সমালোচনা । তার মধ্যে কয়েকটি দেশ যেমন গান ও এযালোলা “কমিউনিষ্ট 
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রা” বলে [নান্দিত। মাঝে মাঝে কর্তা ব্যক্তিরা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার 
দোষ চাপিয়ে দেয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির গুণাগুণের 
উপর। সেনেগালের মাছ ধরার প্রতিষ্ঠান এশ ও এস এ পির ক্ষেত্রে তার! 
এটাই করেছে। সমাজতান্ত্রিক সাহায্যের বদনাম করার জন্যে এবং বিদেশী 
সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি লাভের জন্যে তাদের অসংখ্য কাকুতি মিনতিতর ন্যায্যতা 
প্রমাণের জন্যে তারা এটা করে থাকে । গ্াউচিসটেস-এর কমিউানিজ্ম- 
বিরোধিতা এবং দলত্যাগী মাঝিমাওট ভিওপ-এর প্রচারের উদ্দেশ্য হল নিরীশ্বর- 
বাদকে উসকে দিয়ে আমাদের পার্টি ও ধর্মভীরু মেহনতী মানুষদের মধ্যেকার 
যোগসুত্রকে নষ্ট করে দেওয়া ; আর এটা পুরোপুরভাবেই সরকার প্রচারের 
সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে । 
মার্কসবাদ-লোনিনবাদ এবং বিশ্ব-সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের - 
মৈত্রী-সম্পর্কের বিরুদ্ধে নানারকম পশ্চিমী বুর্জোয়া ধানধারণাকে সরকারি 
প্রচারে তুলে ধরা হয়। এই প্রচারে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ব অন্বীকৃত ; “বিশ্ব ধনী ও 
গাঁরব জাতিদের” মধ্যে বিভক্ত, এরা এই তত্ব বিশ্বাস করে । এই তথ্থে “তৃতীয় 
ছায়ার” বঞ্চিত দেশগুলির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নকে দ্রাড় করানো হয়। 
এরা “অতি বৃহৎ শক্তি”র (সুপার পাওয়ার্স) তত্বকে প্রচার করে, যে তত্থে 
সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে মেল শ্রেণী বিভাজন অগ্রাহা করা 
হয়। এ ছাড়া এরা আরও যে তত্বটি প্রচার করে ত! হল “জাতীয় কমিউনিজম” 
ও “গণতান্ত্রিক সমাজবাদের” ধারণা । আফ্রিকার সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে যেসব 
দক্ষিণপন্থশ ভাবধার] রয়েছে মেনেগালে তার বিশেষ প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি 
সেঞঙ্বর। এটারও উচ্চ প্রশংসা করা হচ্ছে । যে পশ্চিমী ধনতান্ত্রক দেশগুঁল 
“আফ্রিকার সমস্যার আফ্রিকেয় সমাধান”__এই মতের প্রবক্তা, তাদের ইঙ্গিতেই 
সরকারি কর্তৃপক্ষ “আফ্রিকা আফ্রিকাবাসীর জন্যে” এই শ্লোগান গ্রহণ করেছে। 
ভারা এই প্লোগানটি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে 
আক্রমণের হাতিয়ার করে তুলেছে । তারা ইচ্ছা করেই আফ্রিকার মুক্তি 
আন্দোলনের প্রতি সাহায্যকে আমাদের দেশগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
সাভ্রাজ্যবা?৷ শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের সঙ্গে এক করে দেখাচ্ছে। সেনেগালে 
গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের আশু প্রয়োজনীয়তা জনগণ যাতে না বুঝতে পারে এবং' 
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দেশপ্রোমক-বিরোধী শক্তিগুলিকে এই সব পরিবতনের ' জন্যে আন্দোলনত 
ওঁক্যের পথ থেকে যাতে সরিয়ে দেওয়া .যায়_সেজ্বুর প্রশাসন হিংস্র কামউ- 
নিজম-িবরোধী ও সো ভিয়েত-বিরোধী প্রচারের মাধ্যমে তারই: চেষ্ট! করছে । 

কমিউনিজ্রম-ীবরোিতা সমাজতন্ত্রের স্বাধীনতার লক্ষ্য এবং তাঁর রাজ- 
নৈতিক ও সামাজিক সাফল্যের কুৎসা রটায়। যারাই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের সঙ্গে জাঁড়ত, এটা তাদের স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করে । সাম্রাজ্যবাদী 
প্রচারের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রতিরোধের ফলেই কাঁমিউনিজমাবরো তা সব 
জায়গ। থেকেই পিছু হটবে। কমিউনিস্ট পার্টিগুলো নানারকম পরিস্থিতির 
মধ্যে কাজ করে; তাই কমিউানজম-বরোধিতাকে রুখতে গিয়ে তারা 
পরিস্থিতির বিভিন্নত| হিসেবের মধ্যে রাখে । এর ফলেই এই সংগ্রাম শক্তি- 
শালী হয়। কিন্ত এই সংগ্রামে সামগ্তস্ফ বজায় রাখতে গেলে সোভিয়েত- 
“বিরোধিতাকেও রুখতে হবে । কারণ সাত্রাজ্যবাদ কমিউনিস্ট আদ্ব্যেলন এবং 
সমস্ত প্রগতিশীল ও সাআ্রাজাবাদ-বরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে 
সোভিয়েত-বিরোধিতাকে হাতিয়ার করে। . ৃ 

আমরা সেনেগ'লের গণতাস্তরিক গণসংগঠন এবং অন্যান্য দেশের এঁ ধরনের 
গণসংগঠনগুলোর সঙ্গে ঘানিষ্ঠতর সংযোগ ও সহযোগিতা চাই। শ্রামকশ্রেণীর 
এক্য এবং সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তির মধ্যে মৈত্রীর জন্যে সংগ্রাম মেহনতী 
জনগণের মধ্যে থেকে কমিউনিস্ট-বরোধী এবং সোভিয়েত-িবরোধী প্রভাব দুর 
করতে সাহায্য করে! সরকারি প্রচারের িপরীতে মেহনতী জনগণ ক্রমশই 
তাদের অর্থনীতিক দাবি-দাওয়ার সঙ্গে সংকটের সমাধান ও গণতান্ত্রক পরিবর্তন 
ঘটাবার জন্যে দেশের প্রগতিশীল শক্কিগুঁলির রাজনৈতিক সংগ্রামকে জড়িয়ে 
নিচ্ছে। | 


পেড়ো অটেগা ডিয়াজ ূ 
কেন্দ্রীয় কমিচির পালটব্যুরোর সদস্য, ভেনেদুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টি 


ভেনেজুয়েলাতে যারা সো ভিয়েত-বিরোধী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী 
ক তীব্রতর করে তোলার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, ট্রেড ইউনিয়ন 
কর্মকতারাও তাদের মধ্যে রয়েছে। প্রধান শ্রামক ফেডারেশনকে কেন্দ্র করে 


at 


এই গোষ্ট স্থষ্টি হয়েছে এবং এদের মধ্যে রয়েছে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক 
মনোভাবাপন্ন দক্ষিণপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা । এর মধ্যে কিছু নত 
আবার ডেমোক্রাটিক এযাকসন পার্টির সদসা । এর মধ্যে আঁধকাংশই মাকিন। 
যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত । সোশ্যাল ক্রিশ্চিয়ান পার্টির অন্তভুর্তি ইউনিয়ন 
নেতাদের বেশির ভাগই পশ্চিম জার্মানিতে লেখাপড়া করেছেন। তাঁরা এখন 
ভেনেজুয়েলাতে একটা ট্রেড ইউনিয়ন স্কুল খুলেছেন (এখানে পশ্চিম জার্মানির 
বিশেষজ্ঞরা” শিক্ষা দিয়ে থাকেন )। ইউনিয়ন আমলাতন্ত্র কমিউনিস্ট - 
বিরোধী ধারায় ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার চেষ্টা করছে। 
- কিছু প্রগতিশীল বামপন্থীদের মধ্যেও কমিউনিস্ট-ীবরোধিতার প্রতি 
সমর্থন রয়েছে, অবশ্য যদি আদৌ এক্ষেত্রে তাদের বামপন্থী বল! যায়। 
কারণ কাঁমউনিস্ট-বিরোধী মতামত সম্পন্ন ব্যক্তিদের আমরা বামপন্থী বলে মনে 
কাঁর না। যেমন, “সমাজতন্ত্রের দিকে আন্দোলন’ নামে সংগঠনটির বছ নেত? 
কার্যত কমিউনিস্ট বিরোধীদের মতোই আচরণ করে। “জাতীয়তাবাদী” কথা- 
বার্তার আড়ালে তারা “অন্য দেশের অনুসরণ না করে” “জাতীয়” ধাচের 
সমাজতন্ত্রের কথা বলে। এদের মধ্যে কেউ কেউ খোলাখুলিভাবেই সোভিয়েত- 
িবরোধী, এমনকি সমাজতত্ত্রবিরোধী মতামত পোষণ করে । তারা যে সমাজ- 
. তঠ্বের' অস্তিত্ব রয়েছে, তাকে আক্রমণ করে মধ্যবর্তী সমাজতন্ত্রের কথা বলে 
যে সমাজতন্ত্র পৃথিবীর কোথায়ও এখনও বাস্তবায়িত হয়নি এবং সেটা ফে 
কখনও বাস্তবায়িত হবে তারও কোনো! প্রমাণ নেই। এদের মধ্যে আবার 
ছোট্ট ছোট্ট অতিবাম গোষ্ঠী আছে। এদের বিশেষ প্রভাব নেই। কিন্ত 
তারা অগ্রণী শক্তিগুলিকে আঘাত করে এবং প্রগতিশীল্দের বিভ্রান্ত করে । 
বিশেষ করে যে তরুণ সম্প্রদায় বুদ্ধি দিয়ে বিচার না করে হৃদয়ের আবেগ 
থেকে বামপন্থার দিকে ঝোকে এবং প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে যার! আমাদের 
আদর্শকে গ্রহণ করে, তাদেরই এর! ক্ষতি করে বেশি। “বামপন্থী” গোষ্ঠাগুলে! 
তরুণদের এটাই বিশ্বাস করাতে চায় যে, আমাদের পার্টি “সেকেলে”, “গৌড়৷” 
ও “আমলাতাস্ত্রিক” হয়ে গিয়েছে । আর “বামপন্থী, হঠকারীরাই প্রকৃত 
বিপ্লবী ।: এদের বিভেদপন্থা কার্যকলাপের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা আমরা অবশ্য 
কর্তব্য বলে মনে করি। দক্ষিণ ও “বামপন্থী” সংশোধনবাদের হরেকরকম | 


০ 


প্রকাশের বিরুদ্ধে আমর! বই, পুস্তক ও দলিলপত্র প্রকাশ করেছি। কমিউনিস্ট 
যুব পংগঠনগুলে।র মাধামে আমর! বিশ্ব বিদ্যালয়ের অিবামপন্থী কমিউ০স্ট- 
বিরোধিতার বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম করে চলেছি। পার্টি শ্রমিকদের মধ্যেও 
সাক্রিয়ভাবে ব্যাখ্যা অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে । পর্টির লক্ষ্য হল শ্রমিকদের 
এক্যবন্ধ করা এবং ভার কর্মনূচী ব্যাখ্যা কর! ও তাদের কর্মধারা নির্দেশ করা । 
আমি মনে করি কমিউানস্ট-বিরোধী ভাবাদর্শকে পরাস্ত করার জন্যে আমাদের 
পাটি যা করছে এটা. তার সবচাইতে গুরুত্পৃ্ণ দিক ' 
অবশ্য আমরা এটা মনে কার না যে, এইনব সংগঠন পুরোপুরিভাবে 
কঁমিউনিস্ট-িবরোধী। অথবা আমরা এটাও মনে কার না যে আমাদের নীতি 
কারও সঙ্গে না মিললে বা আমাদের সঙ্গে মত-পাথক্য ঘটলে সে-ই আমাদের 
শক্র। এটাও অত্যন্ত পরিষ্কার যে, প্রতিি'বপ্রবী ও কাঁমউানিজমের শক্র চরম 
প্রতিক্রিয়াশীল ও দাঁক্ষণপন্থীদের কমিউনিজম-বিরোধতাকেই শুধু আমরা 
রুখব না__মেকী বিপ্রবী অথবা উল্লিখিত ট্রেড ইউনিয়ন আমলার! আমাদের 
পার্টির উপর যে-আক্রমণ চালায়, তার বিরুদ্ধেও আমরা সবরকম প্রয়াস 
-মালাব। 
আমরা মনে কার কমিউনিজম-বিরোধিতাকে বিচ্ছিন্ন করার মতো জমিন 
এখন আমাদের হয়েছে। প্রথমত, এটা হল বিশ্বের বাস্তব পরিস্থিতি, বর্তমান 
সমাজতন্ত্র ও ধনতাস্ত্রিক দেশগুলোর শ্রমিকশ্রেনীর অদ্তিত সাফল্য এবং ধনতাীন্ত্রক 
ব্যবস্থার ভাঙন। বর্তমানে প্রতিটি দেশের পরিস্থিতি বিশ্ব-শক্তিগুলোর 
সম্পর্কের সঙ্গে জাঁড়ত। আর যেহেতু এই শক্তি-সম্পর্ক প্রগতি, গণতন্ত্র ও 
জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলোর অনুকূলে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিবর্তিত 
হচ্ছে, তাই এটা শ্রমিকশ্রেণী, কমিউনিস্ট এবং স-রা বিশ্বে গণতন্ত্র ও প্রগতির 
জন্যে সংগ্রামীদের সামনে এমন সুযোগ এনে দিয়েছে যাতে কমিউনিজম- 
বিরোধিতাকে বিচ্ছিয় করা যায়। এটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, কমিউনিজম- 
বিরোধিতা ও সোভিয়েত-িরোধিতা ক্রমশই তার আত্মরক্ষার ক্ষমতা হারিয়ে 
ফেলছে এবং জনস্বার্থের সঙ্গে তাদের অসামপ্রস্ত প্রকট হয়ে উঠছে। জনসাধারণ 
*বীনশ্চয়ই অতীত থেকে শিক্ষা নেয়! কেউ তাদের ছ-একবার ঠকাতে পারে 
কত্ত অগ্রণী শক্তির সাহায্য পেলে তারা আবার সঠিক জায়গায় গিয়ে 


৭৭ 


দাড়ায় । তবে এটা ঠিক যে যেসব দেশ বুর্জোয়া ভাবাদর্শের আওতায় রয়েছে, 
সেখানে একান্ত করা কঠিন। আমাদের জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই-ই 
আসতে পারে, কিন্ত আমরা আমাদের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্ক নিঃসাদ্ধিহান। 


অটো সুডেল 
সুইস পার্টি অফ লেবার 


সুইজারল্যাণ্ডের বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রসিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত করার জন্যে 
কাঁমউনিজম-বিরোধিতা, ও সোভিয়েত-িরোধিতাকে বেশ ভালোভাবেই কাজে 
লাগায় । কমিউননস্ট-বিরোধা প্রচারের প্রধান বাহন হল সংবাদপত্র । সুইন 
পু'জবাদ সংকটজনিত সমস্তাগুলোকে আর মোকাঁবিল! করতে পারে না__এই 
তথ্যটি থেকে মেহনতী মানুষের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ফেরাবার জন্যে বুর্জোয়ারা 
সোভিয়েত ইউনিয়নের জীবনযাত্রাকে কালো রঙে চিত্রিত করে! সোভিয়েতে 
মানবাখিকারকে মর্যাদা দেওয়া হয় না, এই হল এদের অভিযোগ এবং এরা 
দেতাত ও শান্তির ক্ষেত্রে সৌভিয়েতের অবদানকে খাটো করে দেখায়। তারা 
আরও বলতে চায়, সোভিয়েতের শাস্তি প্রয়াস ছদ্মবেশ মাত্র এবং সোভিয়েত. 
ইউনিয়ন সত্যিকারের নিরক্ত্রীকরণ চায় না। এটা অস্বীকার করা যায় না যে, 
সোভিয়েত-বিরোধী প্রচার এমনকি শ্রমিকদের মধ্যেও খানিকটা সাড়া জাগায় 
এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে একটা প্রভাব ফেলে। 

এই ধরনের প্রচারে আমাদের পার্টির প্রচার ক্গতিগ্র্ত হয় 

ধনতান্ত্রক িশ্ব-সংকট যে নতুন পরিস্থিতির স্থষ্টি করেছে সেটা উপলব্ধি 
করতে সুইস শ্রামকদের সময় লাগছে । একমাত্র ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হলেই সে এটা বোঝে । চাকরি হারাবার ভয়ের সুযোগ বুর্জোয়ারা গ্রহণ করে। 
মেহনতী মানুষের মধ্যে বিভেদ স্থির জন্যে এরা বিদেশী লোকের বিরুদ্ধে 
দেশীয় লোককে দাড় করায় । বামপন্থীদের উপর পুঁলিনের সতর্ক নজর থ।কে। 
কার্ডে তাদে'র নাম লিপিবদ্ধ থাকে, মালিকরা তাদের কাজে নেয় না বা কর্মচ্যুত 
করে। 

ত্রিশ দশকে সুইস ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের কেন্দ্র জুরিম ক্যাণ্টনের 
সরকারি এজেন্সীগুলোতে যে বেসরকারিভাবে শ্রমিক নিয়োগ ও ছাটাই চল 
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তা পেশা সম্পর্কিত পশ্চিম জার্মানির নিষেধাজ্ঞার অনুরূপ । অন্যান্য গ্রদেশেও 
( ক্যাণ্টন ) এটাই ঘটছে । 


শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করার দায়িত্ব অনেকখানি দক্ষিণপন্থী প্রভাবিত 
সোশ্যাল ডেমোক্রারটিক পার্টির উপর অবশ্যই বর্তায়। ফেডারেল কাউন্সিলে 
এবং সবকারে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা বুর্জোয়া পাটিগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা 
করে ; অথচ এরা সংকট সমাধানের চেষ্টায় সংকটের ফলাফলের বোঝা জনগণের 
উপরেই চাপিয়ে দেয় । সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সরকারের “সামাজিক 
নীতি''র জন্যে অর্থ সংস্থানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তার নীতির 
সমর্থনকে যুক্তিদঙ্গত করতে চায়, কিন্ত ধনীদের অর্থ পাইয়ে দেওয়া সম্পর্কে 
ছুই বলে না। কমিউানজম-বিরোধিতা ও সোভিয়েত-বিরোধিতার 
জন্যে এস পি ডি নেতৃত্ব জাতীয় ক্ষেত্রে, এমনকি মেহনতী জনগণের সামাজিক 
দারদাওযাঁর আন্দৌলনেও সুইস পার্টি অফ লেবারের সঙ্গে সহযোগিতা! 
করতে অস্বীকার করে । 


আমাদের পার্টি মনে করে মেহনতী মানুষকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনস্থ 

করে রাখার ভাবাদর্শ হিসেবে কমিউনিজ্ম-বিরোধিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করার জণ্যে প্রয়োজন হল শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতি মানুষের স্বার্থ 
রক্ষাকল্পে লাগাতর সংগ্রাম করা এবং একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে ব্যাপক 
গণতান্ত্রিক ফ্রুট গঠন করা । ফরাসি ভাষাভাষী অঞ্চলগুলোতে এম পি এল ও 
সোশাল ডেমোক্রাটিক সংগঠনগুলোর মধ্যে বহু বিষয়ে মতৈক্য আছে। দেশের 
বাকি অংশে এইসব বিষয়ে সহযোগিতা প্রসারিত করার জন্যে আমরা কাজ 
করে চলেছি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে 
প্রচার প্রতিহত করার জন্যে অমরা অমাদের পত্র-পাত্রকাকে ব্যবহার করি 
এবং বক্তৃতার ব্যবস্থা ক্র । সুইস-সোভিয়েত ও সুইস-জি ভি আর সামাতি- 
গুলো তাদের উদ্যোগে বক্তৃতার ব্যবস্থা করে এবং নানারকম সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এটা ছুঃখের বিষয় যে, বিরুদ্ধ প্রচারের ঢেউ 
প্রতিহত করার সাধ্য আমাদের সীমাবদ্ধ। দেশের ফরাসি ভাষাভাষী অঞ্চলে 
be একটিমাত্র দৈনিক সংবাদপত্ৰ-ল! ভোহ্‌স আউভত্রিয়েরে 
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ছুটিমাত্র সাপ্তাহিক পত্রকা--ভৱওঘাট স ( জাৰ্মানিতে) ও 
লাভোৱাটোৰ (ইতালী ভাষায় ) আছে। 


এলি তৌবা 
কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদ্স্য, 
ইসরায়েল-এর কামউ।নস্ট পার্টি 


কমিউনিজম-িরোধিতা সোিয়েত-বরো্ধিতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে 
যুক্ত হয়ে ইসরায়েলী শাসক চক্রগুলোর ভাবাদর্শ ও নীত্বরি প্রধান উপাদানে 
পরিণত হয়েছে । এইসব চক্রগুলোর ভাবাদর্শ হল ইহ্ছদীবাদ, এট! কমিউনিস্ট 
বিশ্ব-বীক্ষার সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই সামগ্রস্যহীন। কমিউনিজম ও ইছুদীবাদ 
রাজনৈতিকভাবেও পরস্পরের সম্পুর্ণ বিপরীত। 

ইপরায়েলী শাসকদের কমিউনিস্ট-তিরোধী ঝোকের সৃষ্টি হচ্ছে তাদের 
পররাষ্ট্রনীতি থেকেও । ইসরায়েল রাষ্রটির স্থচনাকাল থেকেই তার ইহুদশবাদী 
নেতৃত্ব প্যালেস্টইনের আরব জনগণের অ[ধকার অস্বীকারের নীতি অহ্সরণ করে _ 
আসছে এবং আরব প্রতিবেশীদের অধিকার অস্বীকার করে চলেছে । ১৯৫৬ ও 
১৯৬৭ সালের আগ্রাসী যুদ্ধে এই নীতি একটা চরম পর্যায়ে ওঠে ।- আরব 
জাতীয় যুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ইসরায়েলী শাসকদের 
আতাত্ত এ ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। আমাদের পার্টি ইসরায়েলী 
শাসকদের কমিউনিজম-তিরোধিতা ও সোভিয়েত-বিরোধিতা এবং তাদের 
' হঠকারশ নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে। অধিকৃত সমস্ত আরব এলাকা 
থেকে ইসরায়েলী ফৌজ প্রত্যাহার করে নিয়ে প্যালেস্টাইন সমস্যা এবং আরব- 
ইসরায়েল সংঘর্ষের সামগ্রিক ও ন্যায্য - সমাধানের জন্যে আমাদের পার্টি জোর 
দেয়। পালেস্টাইনের আরব অধিবাপট ও অন্যান্য আরব জাতিগুলোর প্রতি 

সোভিয়েত ইঞ্উনিয়নের দৃঢ় সমথনের মধ্যে দিয়েও ইসরায়েলী শাসকদের নীতির 

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। 

আমরা ইসরায়েলে কমিউনিসম-িরোধিতার ছ্‌ট মূল অভিব্যক্তিকে 
বাছাই করতে পারি : প্রথমত, ইসরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে উন্মত্ত 
আক্রমণ, আর সঙ্গেই চলতে থাকে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে পত্র-পর্রক 
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“বিত”। "দ্বিতীয়ত, দেশের রাজনীতি থেকে আমাদের পার্টিকে বিচ্ছি্ 
করার অভিসন্ধি নিয়ে তীব্র আক্রমণ চালানো! হয় এবং আমাদের পাটি 
বিপজ্জনক যুদ্ধ-নশতির একমাত্র বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত প্রকল্প হিসেবে মেহনতী 
মানুষের সত্যিকারের স্বার্থরক্ষার নীতি নিয়ে আলোচনার যে প্রস্তাব করেছে 
জনগণকে তা বুঝতে দেওয়া হয় না। 


কমিউনিজম-বিরোধিতার বিরুত্ধে সংগ্রামের সাফল্য শেষ পর্যস্ত অনুকূল 
আত্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রভাব বৃদ্ধির উপর 
নির্ভর করে। সাভ্ঘাতিকভাবেই প্রতিটি পার্টি তার জাতীয় এঁতিহা ও 
ইতিহাসের দ্বারা নির্ধারিত বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে কমিউানজ্রম-বিরোধিতার 
শবরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে । এই সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা ও সমকালীন 
ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, কামিউনিজম- 
বিরোধিতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের সাফল্য ছুটি উপাদানের উপর নির্ভর 
করে। প্রথমত, মার্কসবাদী-লোনিনবাদী শিক্ষার বিশুদ্ধতা বজায় রেখে 
বিজ্ঞানসম্মত কামিউনিজমের স্টীল ও গৌড়ামিমুক্ত প্রয়োগ । দ্বিতীয়ত, 
সোৌভিয়েত-িরোধিতার বিরুদ্ধে দৃঢ় ও আপসহণন প্রতিরোধ । হিংত্র ও 
উন্মত্ত কাঁমউিজম-বিরোধিতার পরিবেশে কাজ করে আমাদের পার্টির এটাই 
অভিজ্ঞতা । 


আমাদের পার্টি জনগণের সামনে এটাই তুলে ধরে যে, কমিউনিজম- 
বিরোধিতা ও সোভিয়েত-বিরোধিতার আবরণে ইসরায়েলের শাসকচক্র মেহনতী 
মানুষকে শোষণ করে চলেছে এবং আরব জাতিগুলির বিরুদ্ধে তাদের আগ্রাসন 
ও সম্প্রসারণের নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। এই নীতি আরব জাতিগুলি ও খোদ 
ইসরায়েলের পক্ষেই বিপজ্জনক । জনগণের মধ্যে ও ট্রেড ইউনিয়নে আমাদের 
কমরেডদের কাজকর্মে জনগণের চোখে কমিউনিজম-বিরোধিতাকে হেয় করে 
তোলার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। ইসরায়েল ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে 
মৈত্রী প্রসারের আন্দোলনে আমাদের পার্টি নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে। 
আমরা মনে করি সোতিয়ে তাবরোধী কুৎসা ও প্ররোচনার বিরুদ্ধে শক্তিশালী 
প্রতিরোধ এবং আমাদের ছুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের বিকাশ কমিউনিজম- 
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বিরোধিতাকে পরাস্ত করার ক্ষেত্রে অপরিহার্য পূর্বশর্ত । আমাদের পার্টির মতে 
টি পি এস ইউ-এর সংহাতি প্রলেতারীয় আস্তর্জাতিকতার একটি রূপ? 
আমরা আরও মনে করি সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে প্তৃষ্ণীস্তাব” বা 
সমালোচনামূলক দৃষ্টি কমিউনিস্ট আদর্শের পক্ষে সহায়ক নয় অথবা সেটা. 
কমিউনিজম-বিরোধিতাকে দুর্বল করতে সাহায্য করে না! এই ধরনের 
দৃষ্টিভঙ্গি শ্রমিকত্রেণীর পার্টিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে, প্রলেতারীয় 
আস্তর্জাতিকতাকে দুর্বল করবে এবং ভ্রান্ত বিচ্যুতি স্থষ্টি করবে । 


ইদ্রিস কন্ম 
গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি 


ব্রিটেনে কম্সিউনিজম-বিরোধিতার প্রধান অভিব্যক্তি হল সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচার । এই প্রচারে বলা হয় সোভিয়েত 
ইউনিয়ন উন্নততর অস্ত্রশক্তিতে বলীয়ান হয়ে তার মতলব অন্যান্য দেশের উপর 
চাপিয়ে দেয় এবং তার পারমাণবিক শক্তিকে এ একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে ॥ 
এই মর্মে অভিযোগ করা হয় যে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের কামিউনিস্টরাই 
( এবং পুণ্জিবাদী দুনিয়ার কমিউনস্টরাও ) গণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে এবং 
তারা এমন একট! ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় যেখানে সংখ্যালঘুরা সংখ্যা 
গুরুদের শাসন করবে, ধর্মের উপর নিপীড়ন চালাবে এবং রাজনৈতিক ধান- 
ধারণার “অবাধ প্রকাশে” বাধা দেবে । 
ছুই শতাব্দীরও বেশি কাল ধরে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী সাধারণ মানুষকে 
ধোকা দেওয়ার স্ক্া পদ্ধতিতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এরা 
মাঝে মাঝেই প্রগতিশীল লেবার নেতাদের ( কাঁচিৎ কখনও কমিউনিস্টদেরও ) 
বেতার ও টেলিভিশনে বক্তৃত! দিতে আমন্ত্রণ জানায় । তারা এই ধারণা সৃষ্টি 
করতে চায় যে, গণ-প্রচার মাধ্যমগুলো নিরপেক্ষ । কিন্ত একট! সংক্ষিপ্ত কর্ম- 
হুচীর পরই আবার তার! তাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার শুরু করে । 
কমিউানস্টদের কখনও এর কোনো জবাব দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না। 
যতদিন সাম্রাজ্যবাদ ও পু'জিবাদ থাকবে, ততদিন কমসিউনিজম- 
বিরোধিতাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হবে না। যেটা করা যেতে পারে ভা 
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হুল এর পারাঁধকে সংকুচিত করা এবং জনগণের মধ্যে এর প্রভাঁবকে দুর্বল করে 
ফেল। | -শ্রানকর| “বাভা?বক ভাবে” কামউনিজমের বিরুদ্ধে নয়, কিন্ত একটা 
পারস্থিতিতে কমিউনিস্ট ভাবধারার কৃতি তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। 


কাঁমউানিজম-ীবরোধিতাকে শুধুমাত্র ভাষায় ও চিত্রে এমনকি [সিনেমার 
পর্দায় বিরোধিতা করাই যথেষ্ট নয়। ব্যাপক জনগণের দৈনন্দিন দাবি-দাওয়া 
সমর্থনে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির গণ আন্দোলনই কাঁমউনিজম-বিরোধতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের শ্ৃচনা বিন্দু! যখন কমিউনিস্টরা ব্যক্তিগতভাবে 
অথবা গোষ্ঠীগতভাবে সংগঠিত হয়ে তাদের সহকর্মীদের দাবি-দাওয়াকে তুলে 
ধরে: তাদের চাহিদা পূরণের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়, তখন সাধারণ মানুষ 
কাঁমউনিজম সম্পর্কে নিজেদের মতামত পাল্টাতে শুরু করে। 

কাঁমউনিজম-বরোধিতার মোক্ষম জবাব হল নারী-পুরুষের মজুরি ও 
অবস্থা উন্নত করার সংগ্রামে উৎপাদন ক্ষেত্রে, কম ভাড়ায় ভালো আরও 
বাসস্থানের দাবিতে রাস্তায় ও বিভিন্ন অঞ্চলে এবং মুদ্রাম্ধীতি ও মূল্যবৃদ্ধির 
বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত করা। এইরকম পরিস্থিতির মধ্যেই কামউনিস্টরা 
বিশ্বস্ত রাজনৈতিক নেতা হিসেবে পারগণিত হবে । এই বাতীবরণের মধ্যেই 
মার্কপীয় ভাবধারায় বীজ উদভিন্ন হয়ে উঠবে এবং এর মধ্যেই সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরাট মাফল্যকে সামনে তুলে 
ধরা সহজতর হবে | 

মার্কদবাদের মূল সুত্রগুলো আয়ত্ত করা এবং তত্ব ও প্রয়োগে কমিউাঁনজম 
বিষয়টি কী, তা উপলব্ধি করা কোনো স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া নয় । এর জন্যে 
প্রয়োজন হল সিরস্তর অনুশীলন, তত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয় সাধন এবং সেই সঙ্গে 
ধন্তন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং সমাজতন্ত্র অর্জনের সংগ্রামের মূল্যবান আভিজ্ঞতা । 


সংগ্রামের রূপ প্রতিটি কারখানা বা খনি এবং একটা গোটা শিল্প, প্রতিটি 
গ্রাম, শহর, নগর, অঞ্চল অথবা সমগ্র দেশ অনুযায়ী পৃথক পৃথক হতে পারে । 
কমিউনিস্টরা কাজের মধ্যে দিয়ে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, তারা 
জনগণের লোক, তাদের সংগ্রামের শরিক । ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মধ্যে 
বহু কমিউনিস্ট নেতৃত্বের পদে নির্বাচিত হয়েছে এবং তারা কমিউনিজম- 
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বিরোধিতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করার মতো শক্তিশালী 
অবস্থানে রয়েছে । ব্রিটেনের প্রতিটি কমিউনিস্ট ব্রিটেনের একমাত্র শ্রামক- 
শ্রেণীর দৈনিক মার্লিং স্টান্র পত্রিকার নতুন নতুন পাঠক বৃদ্ধি করতে গর্ববোধ 
করে। তারা কমিউনিস্ট সাহিতে।র (পুস্ভিকা, বইপত্র ও পত্র-পত্রিক৷) ব্যাপক 
বাক্র এবং জনসভা, মিছিল ও কমিউনিস্ট তত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে 
বন্তৃতামালার ব্যবস্থা করে শ্রামকশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নত করার 
কাজে আত্মনিয়োগ করে ॥ 


vg 


আজকের নয়া নাৎসীবাদ ও.রয়া ফ্যানিবাদ 


* তেত্রিশ বছর আগে ইউরোপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের. শেষ কামানের গোলার 
আওয়াজ শুনেছিল। পরাভূত বালিনের ধ্বংসম্ত,পের মাঝখানে নাংসী জার্মানীর 
নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিলে সই করেছিল হিটলারের সেনাপাতি-পর্যদের 

প্রতিনিখিবৃন্দ। তারপর একশতাব্দীর যে একতৃতীয়াংশ বিগত হয়েছে, তাতে 

ইউরোপের জনগণ কঠোর পরিশ্রম করে এ খুনী এবং বিধ্বংসী যুদ্ধের নিশানা- 
গুলোকে মুছে ফেলে দিয়েছে । পাঁরখ। এবং ট্যাঙ্ক-মারা থাদগুলো'এখন চাষের 
জামি। সোদিন যেখানে বনভূমিতে গর্জন করে আগুন অলতো, সেখানে আজ 
গাছের পাতার মর্মর ধ্বনি । ধাবমান ট্যাক্ষের ঘর্ধর শব্দ কিংব! কামানের 
' গোলার চীৎকার কখনও শোনেনি এমন একটা প্রজন্ম ইতিমধ্যে গড়ে উঠে 
জীবনের পথে পা রেখেছে । - 

_ যুদ্ধের ক্ষতাঁচহগুলো ভরাট. হয়ে, গিয়েছে । কিন্ত স্মৃতির ক্ষতগুলো 
জেগে আছে। জেগে থাকা উচিত। কফ্যাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে কোটি 
কোটি প্রাণ গিয়েছে তাদের স্মরণ করতে বসে এখন অবশ্য কেউ প্রতিশোধ 
নেবার কথা ভাবে না। এখন ইচ্ছা, অস্ত্রের জোরে আন্তর্জাতিক সংঘাতের 
সমাধানের সমস্ত রকমের চেষ্টার অবসান করা, অরেকটা নতুন ও ভয়ঙ্কর ধ্বংসকে 
নিবারিত করা। 

এরকমের একটা উদ্যত ধ্বংসের বিপদ এখনও খুব বেশি বাস্তব । এর 
একটা মূল কারণ, পুঁজিবাদের বেশি বেশি করে ঘনিয়ে ওঠা অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক ও নৈতিক সংকটে পাঁভত চরম প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী চক্র- 
গুলো অব্যাহতির উপায় খুঁজছে হিটলার ও মুসোলিনির অবলাশ্বত পথেই । 
তারা হয়তো নতুন রূপেই নাৎসীবাদ ও ফ্যাঁসবাদকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে । 
তবে মানবসমাজের বিরুদ্ধে নাৎসীবাদ-ফ্যাসবাদের যে জাত-ক্রোধ ও ঘৃণা, 
তাকে তারা পুরোপুরি বহাল রাখছে । 

“ফ্যাসিবাদ এখনও বেঁচে রয়েছে,” একথাটা - 





সাংবাদিক একেনরিভ ক্রুগার ও নিলম লেভিনসন তাঁদের “আজকের ফ্যাসিবাদের 
আত্তর্জাতিক জাল-বিস্তার” গ্রন্থে লিখেছেন ! “লিখেছেন, ফ্যাসবাদ শুধু তার 
পরিধান বদলেছে এবং নতুন অবস্থার সঙ্গে খাটিয়ে অবস্থান নিয়েছে”। ; 
ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস স্বপ্ট্িকারীরা বোমা ফাটাচ্ছে। নয়া-নাৎসী সংগঠনগুলো 
রাজনৈতিক হাঁঙ্গামার উস্ক।নি দিচ্ছে। ফ্যাঁসবাদ এবং হিটলারের যুদ্ধ ও নাৎসী 
অত্যাচারকে নি্কলুষ প্রতিপন্ন করার জন্যে সাহিতা ও চলচ্চিত্রে "দিল, প্রদর্শনের 
ঘোলাটে প্রচারের বন্যা বইয়ে দেয়া হচ্ছে । আধুনিকতম বর্ণবাদীতত্‌ চালু কর! 
হচ্ছে। এইগুলো! ভয়ঙ্কর অতীতের প্রতিধ্বনি ও প্রাতিচ্ছবিত্বরূপ। এইসঙ্ষে 
আজ নাৎসীবাদ ও ফ্যাসবা? আর যে রূপই পরিগ্রহ করুক না কেন, বরাবরের 
মতোই এগুলোর মৃূলাভাত্তি রয়ে গিয়েছে কমিউজ্ঞমের প্রতি কট্টর বিরোধিতা । 
জার্মেন মানবতাবাদী টমাস মান যাকে যথার্থভাবেই “আমাদের কালের সবচেয়ে 
বড় মূর্খতা” বলে অভিহিত করেছিলেন, এ হচ্ছে সেই কমিউনিস্ট- 
বিরোধিতা । 

বর্তমান, নিবন্ধে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের পুনরুত্তবের কারণগুলোর A 
বিশ্লেষণ পেশ করার দাবী আমরা করছি না। বর্তমানের পুঁজিবাদী বিশ্বের 
দেশগুলোতে ফ্যাঁসবাদের এই পুনরুম্তবের ঘটনার চুড়ান্ত: দৃষ্টান্তমূলক 
সাংগঠনিক রকম-ফের বলে যেগুলোকে আমরা মনে করেছি, সেগুলোকেই 
শুধু তুলে ধরার মধ্যে আমাদের কাজকে সীমিত রাখছি। গণতন্ত্র ও শাস্তিকে 
উগ্র-দক্ষিণ সংগঠনগুলোর যে সব ক্রিয়াকলাপ বিপন্ন করে তুলছে, আমরা 
সেগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বিপদ যে বাস্তবিকই বিদ্যমান, 
তার সাক্ষ্য রয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সদস্য হার্মান সান্টা 
ত্রুজের একটি বিবৃতিতে । এতে জোরালো ভাবেই বলা হয়েছে, “নাৎসীবাদের 
সঙ্গে বহু দিক দিয়ে মিলে যায় এমন একটা মতাদর্শগত জিগীর, প্রচার ও 
কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে কাজে খাটাবার ব্যাপারে সম্প্রতি যে কয়েকটা 
প্রভাবশালী শক্তি সক্রিয়, সেগুলো বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে 
তারা বহাল রয়ে গিয়েছে । 

নিয়ে বণিত তথ্যগুলো থেকে ক্রুজ্ের আশঙ্কার সত্যতা প্রমাণিত হবে) : 
“নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদের পুনরুন্তবের প্রশ্নে বিশেষ তদন্ত করার” জন্যে 
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কমিশন গঠনের যে প্রস্তাব ক্রুজ দিয়েছেন, তার আবশ্যবতাও এই তথ্যগুলোতে 
পাওয়া যাবে । এই কমিশন যদি গঠিত হয়, তাহলে সম্দেহ নেই যে, নাৎসীবাদ ও 
ফ্যাসিবাদের ধ্যানধারণাগুলোর প্রসার ও কাজে খাটানোর ব্যাপারে সক্রিয় 
' প্রভাবশালী শক্তিগুলোর ক্রিয়াকলাপ সম্পকিত সাক্ষীসাবুতের কাগজপত্রে 
কমিশনের ফাইলগুলো দেখতে না দেখতে ভরে যাবে। ' 
যেহেতু, বস্তুগত এবং ভাবগত উভয় কারণেই নাৎসী মতাদর্শ আজব বিশেষ 
করে পশ্চিম জার্মানীতে তার অস্তিত্বকে জাহির করছে এবং যেহেতু পুঁজিবাদী 
বিশ্বের বহু দশে সাক্রর উগ্র-্দাক্ষিণ এবং ফ্যাসিবাদী ধারার বিভিন্ন গ্রুপ 
সাংগঠনিকভাবে না হলেও ধ্যানধারণার দিক থেকে পশ্চিম জামানীর নাৎসী 
ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত, সেইহেতু আমরা পশ্চিম জার্মানী বা জার্মেন 
ফেডাবেল প্রজাতন্ত্রকে নিয়ে আমাদের কথা শুরু করছি । 
পশ্চিম জার্মেনীতে নয়া-নাৎসী প্রবণতাগুলোর বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান এবং . 
এরা নানারকমের উপায়েই আভিব্যক্ত। ব্যাপারটা কেবলমাত্র হিটলারের এন. 
এস. এড, এ পি বা ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট পার্টির প্রাক্তন সদস্যদের নিয়ে গঠিত 
১ নয়, অথবা নাৎসীবাদের ভগুদুতদের নেতৃত্বে গড়া সংগঠনগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়! 
“নয়া দক্ষিণ'দের কতকগুলো গ্রুপের সমর্থকরা নাৎসী উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের 
কতকণুলে। দফাকে নাকচ করলেও মূলত ফ্যাসিবাদী মতাদর্শের ভিত্তিতেই 
তারা তাদের রাজনৈতিক নীতিনির্দেশ তৈরী করেছে । অবশ্য ক্বীবার করতেই 
হবে যে, তারা নানারকম ভেক ধরে আসল মতলবটাকে ঢাকা দিচ্ছে । দৃষ্টাস্ত- 
স্বরূপ বলা যায়, ইউরোপে হিটলারের “নয়া ব্যবস্থার” জন্যে আহ্বানের বদলে 
তারা “জাতীয় ইউরোপ” ধারণাকে তুলে ধরছে। বর্ণ-বৈষম্যবাদের 
অমান্থাষিক তত্ব ঢেকে তারা অমুক কিংব! তমুক জাতির “জৈবিক মূল্য” 
গিয়ে কথা পাড়ছে। নাতসবাদের পুনরুন্তবকে যারা -শশসালো উৎসাহ 
জোগাচ্ছে, তাদের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক রংবেরং'এর দক্ষিণ ধারার কতকগুলো 
, দল € যেমন ফ্রান্জ জোসেফ স্ট্রাউস পরিচালিত ক্রিশ্চান ডেমোক্রাটিক পার্টি ) 
এবং কতকগুলো বহু প্রচারিত সংবাদপত্র ও সাময়িকী ষেগুলোর মধ্যে শ্প্িগার- 
॥ সংস্থার মালিকানাধীন পত্রপত্রিকা উল্লেখযোগ্য ৷ 
ইণ্টার ন্যাশনেল পলিটিক উন্ত, ভিত্শীফ,ট (আই পি ডবু ) নামের 
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মাসিকপত্রের খবর, ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম জার্মাণীতে নয়াফ্যাসি- 
বাদী হিসেবে চিহিনত হয়েছে এমন সংগঠনের সংখ্যা ৩০০। পশ্চিম জার্মাণীর . 
শাসনতন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ দফতরের একটি রিপোর্টে দেখা যায়, ১১৭৫ সালে উগ্র- 
দক্ষিণ ফ্যাসিবাদী-মার্কা সংগঠনগুলো. ১২১টা সাময়িকপত্র বিলি করেছে। 
এদের প্রচার সংখ্যা ছিল প্রায়'আড়াই লক্ষ । 

এই ধরণের সংগঠনগুলোর মধ্যে বৃহত্তম হচ্ছে ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক পার্টি 
(এন পি ডি )। ১৯৬৪ সালে স্থাপিত এই দলের সদস্য সংখ্যা ১৯৭৫ সালে 
ছিল পনেরো হাজার (১৫,০০০ )। এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম হিটলার-বাদের 
মতাদর্শের এত বেশি কাছাকাছি যে, পশ্চিম জার্াণীর একটি বিচারালয় পর্যস্ত 
এন পি ি'কে নয়া-নাৎসী সংগঠন হিসেবে নথীভুক্ত করেছে ।: সুতরাং, এন- 
পি ভির শতকরা ৬* ভাগ প্রতিষ্ঠাতা সদস্যেরই একদা হিটলারের নাৎসী 
পার্টির সদস্য থাকার ব্যাপারটাতে বিস্ময়ের কিছু নেই । 

কয়েকজন পর্যবেক্ষক বলেছেন, ডয়েটশে ফোলকৃস্‌ যুনিয়ন (জার্মান 
থেকে ইউনিয়ন ) নামে পরিচিত নয়া ফ্যাসিবাদী গ্রুপগুলোর ফেডারেশন তার 
প্রভাবকে, প্রসারিত করছে। এঁই মুিয়নের ভাব-নেত। ও সংগঠক 
ডয়েটশে হ্যাশনাল ৎসাইতুংএর প্রকাশক গেরহাট. ফ্রে। এই পান্রিকার 
প্রচার সংখ্যা ১ লক্ষ ৬০ হাজার উগ্র গণতন্ত্র বিরোধী এবং ইহুদীবিরোধী 
মতামত প্রচার ছাড়াও এই. পান্রকা উঠে পড়ে ফ্রান্জ জোসেফ সৃট্রাউনকে 
সমর্থন দিয়ে আসছে এবং এই স্ট্রাউমকেই কেন্দ্র করে একটা নয়া এবং উগ্র- 
রক্ষণশীল পার্টি গড়ার জন্যে তাগিদ দিয়ে আসছে । এটা হচ্ছে ক্রীশ্চান- 
সোস্যাল ইউনিয়ন এবং উগ্র দক্ষিণ পহ্থীদের মধ্যে একটা সেতু নির্মাণের পন্থা ৷ 

যে সব গ্রুপ হিটলারের ভেহের মাখটে'র সমরবাদী ধ্যানধারণার পুনঃ 
প্রবর্তন ও চিরস্থাক্িত্বের জন্যে সচেষ্ট, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করা 
দরকার এচ আই এ জি’র (এস এস বা নাৎসী ঝটিকাবাহিনীর সৈনিকদের 
পরস্পর সাহায্য সমিতি )। এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ । খাস পশ্চিম 
জার্মানী এবং আরও অন্য অনেক দেশে ( অসৃট্রিয়', বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, 
শিনল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড প্রস্ৃতিতে ) এক বিস্তৃত বহুমুখী সংগঠনের কাঠামোতে এই , 
সংস্থা, ছাড়িয়ে রয়েছে। এই প্রাক্তন ঝটিকাবাহিনীর লোকেরা তাদের মতামত 
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সংবাদ পত্রিকার মধ্যে "ফাই ভিল্পিজ" এবং দামায়িক পত্র ভয়েটশে নাথারখতেন 
ও 'য়েটশে ভোখেন-ৎসাইটুং এর মারফত প্রচার করে থাকে। এই 
পত্রিকাত্রয়ের সম্পাদক প্রাক্তন ঝটিকাবাহিনীর লোক এনিখ .কার্মেরার । 
প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, এই ব্যাক্তি উল্লিখিত জার্মেন পিপলস্‌ ইউনিয়নের 
যুখপত্রের এক সক্রিয় কলমূচী। ইদানীং ঘনঘন গাঁজয়ে ওঠা সৈনিক সাঁমাতি- 
গুলোর সঙ্গে এ আই এ জি ঘনিষ্ঠ ভাবে জর়িত। এদের মেজাজ্র বিলক্ষণ 
চড়া। এরা ঝটিকাবাহিনীর প্রাক্তন অঙ্গ দলগুঁলির, অর্থাৎ, ‘লাইবস্টাণ্ডারটে 
এডলফ, হিটলার’ প্রভৃতির নামেই নিজেদের নাম রেজিষ্টিভুক্ত করেছে। 
এর পরেই বৃহত্তম প্রাতহিংসাকামী ধারার গ্রুপ. হচ্ছে ‘ফেডারেশন অব 
একুপেল্লিস 1 লাগুসমান শীফটেনদের নিয়ে এই গ্রপ গঠিত। এর আর্থিক ও 
রাজনৈতিক মানস গড়ে তুলছে প্রাক্তন হিটলারপন্থীরা এবং সঙ্গে সেইসব লোক 
যারা তীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং যুন্ধ চলার সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 
নাৎসী “পঞ্চম বাহিনীগ্র কার্যকলাপ পারচালনা করতো । এদের প্রধান এবং 
সম্ভবত একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলকে উলটে EE | 
' এই দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সংখ্যাগুরু ও যুদ্ধ-দোহি দল সুডেটেন ওয়ে 
লাণ্ডসমান শাফট। সমাজতাস্তিক দেশসমুহের বিরুদ্ধে ae 
জন্যে এই দল কুখ্যাত । এর নেতৃত্বে রয়েছে ওয়ালটার বেখের, প্রাক্তন উচু 
বলয়ের নাৎসী এবং বর্তমানে বুন্দেস্টাগের সি এস এস সদস্য 1 ফেডারেশন অব 
এক্সপেল্লিসের অস্তভুক্ত লাগুসমান শাফটেন দাবী করে যে তার সদস্য সংখ্যা 
২০ লক্ষ । এদের পত্রপত্রিকার প্রচার সংখ্যা পনেরো লক্ষ | 
নয়ানাৎসীগ্র,পগুলোর সঙ্গে বুন্দেসভেহের সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রযন্ত্রের মেল-বন্ধান 

পশ্চিম জার্মানীর গণতাস্রিক মহলে ষে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে, তার যথেষ্ট যৌক্তি- 
কতা রয়েছে। দৃষ্টান্তক্বরূপ বলা যায়, বর্তমান পশ্চিম জার্মেন সশস্ত্র বাহিনীর 
বয্পোজ্যে্ঠ অফিসারদের শতকরা ৯৮ জনই এক সময়ে হিটলারের ভেহেরমাথটে 
নিযুক্ত ছিল। আমরা শুধু বুদ্দেসভেহেরের দুজন জেনারেলের নাম করবো । 
একজন ফ্রান্জ জোসেফ শুলৎসে । এই লোককে ১৯৪৪ সনে নাৎসী ‘রিত্তের 
ক্রুয়েজ’ ( নাইটন ক্রস ) দেয়! হয়েছিল এবং এখন এই ব)ক্তি ইউরোপে ন্যাটোর 
কমাগ্ডার ইন চীফ। আরেকজন কাল” শ্বেল। যুদ্ধের সময় পরিচালনার 


৮৯ 


ক্ষেত্রে বিভিন্ন উচ্চপদে, আসীন এই ব্যক্তি এখন পশ্চিম জার্মান প্রতিরক্ষণ 
দফতরের একজন রাজ্য সেক্রেটারি । পশ্চিম জার্মানীর গণতন্ত্র সাংবাদপত্রগুলি 
ঝটিকাবাহিনীর সমাবেশগুলোতে বুশ্দেস.ভেহেরের সৈনিকদের অংশগ্রহণের 
বিরুদ্ধে এবং পশ্চিম জার্মেন সেনাবাহিনীর মহড়াগুলোতে এচ, আই, এ, জির 
প্রতিনিখিদের উপস্থিতির বিরুদ্ধে ত্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে । 

একট! তথ্যসমৃদ্ধ খবরে দেখা যায়, বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীতে প্রাক্তন 
নাৎসীরা শিক্ষক, বিচারক এবং প্রশাসনিক আমলার কাজ্জে নিযুক্ত । পশ্চিম 
জার্মানীর উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের অনেকে নাতদী কটিকাবাহিনীতে 
নেতৃপদে নিয়োজিত ছিল। 

পশ্চিম জার্মানীর বাইরে অন্য দেশের মাটিতেও নয়ানাৎসীবাদের কট 
গুলোকে পাওয়। যায়। বিশ্বযুদ্ধের পরে পু'জিবাদী বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এরা 
মাথ! জাগিয়েছে। পুঁজিবাদী দেশগুলোতে বর্তমান অর্থনৈতিক ও. রাজনৈতিক 
সংকটের দরুণ এদের দ্রুত বৃদ্ধির অনুকূল বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, পশ্চিম 
জার্মানী ব্যতিরেকে অন্যান্য দেশে নয়া নাৎসীবাদ ও নয়া ফ্যাঁবাদের প্রসারের ' 
একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র নীচে দেয়া হচ্ছে) 


ইটািতে ফ্যাসিব্বাদ এখনও জ্যান্ত এবং দেশের গণভাস্ত্িক উন্নয়নের 
পক্ষে গুরুতর বিপদ-স্বরূপ । বর্তমানে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ফ্যাসিবাদী 
গ্রুপ হচ্ছে মভিমেন্টো সোস্যাল ইটালিয়ানো (এম এস আই। সম্প্রীতি অবশ্য 
এর প্রভাব কিছুটা হ্রাস পাওয়ার দিকে । দৃষ্টাস্তব্বরূপ বলা যায়, ১৯৭৬ সালের 
পালণমেটিয় 1নর্বাচনে পূর্বতন নিব্বাচনের তুলনায় এই দল শতকরা ২৫ ভাগ কম 
ভোট পেয়েছে? (অর্থাৎ, আগে পেয়েছিল শতকরা ৮৬৮ ; এবার পেয়েছে শতকরা! 
৬১২ ভাগ ভোট )। এর! ৩২টি আসনও হারিয়েছে । এর পরেই এম এস 
আইতে একটা ফাটল ধরে যায়, যার ফলে ডেমোক্রোঁসয়া ন্যাশনালের পত্তন । 
এর! গণতান্ত্রিক এবং “শাসন্তান্ত্রিক” পার্টি হবার দাবীদার । (গত মার্চ মাসে 
এই পার্টি কাঁমউনিন্ট ও অন্যান্ত গণতান্ত্রকদলের সমাঁথত আন্দ্রিগাত্ত সরকারের 
প্রতি আস্থা ভোট দিয়েছে। ) | 
৯. লাভিন আমেরিকাতে ফ্যাসবাদ সম্পর্কিত তথ্য ১৯৭৮ সালের ডব্লিউ এম আর” এ 

দ্রষ্টব্য ! 


1 
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একথা মনে রাখতে হবে যে, ফ্যাসিবাদ-পন্থী লোকেরা পার্লামেন্টের 
বাইরে বে-আইনি কার্ধকলাপও চালিয়ে যাচ্ছে। পাঁরস্থিতিটা জটিল এই 
জন্যে যে, কতকগুলে। সন্ত্রাসবাদী চক্র বামপন্থী বাকৃবিন্তারের আড়ালে 
গ্রকৃতপক্ষে দক্ষিণপন্থী উগ্রদের সঙ্গে যোগসাজন করছে । সম্প্রাতক কালে 
রেড ব্রিগেডস, সশস্ত্র শ্রমিক গ্রুপ এবং এই ধরণের অন্যান্য সংগঠনের ছদ্ম- 
বিপ্লবী নামগুলো লক্ষণীয় । ১৯৭৮ সনের প্রথম তিন মাসের মধ্যেই ইটালিতে 
৮১৫টা সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটেছে। এতে »ঞ্ন পুলিশের লোক সমেত ১৩ 
জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২*৫ জন আহত হয়েছে । 

কালো পোষাক’ এবং 'লাল পোষাক’ ধারী উভয় টি 
একটিই: লক্ষ্য |. বর্তমান ষে রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং রাজনৈতিক পাঁরাস্থিতির 
বৈশিষ্টের দরুন শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের প্রভাব বাড়ছে 
এবং দেশের নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর অধিষ্ঠিত হওয়ার সত্যকার সুযোগ স্থষ্টি 
হচ্ছে, তাকে ভেঙ্গে দেয়াই সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য। ঠিক যখন কাঁমউনিস্টরা 
সরকারের পাল“মেণ্টিয় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় যোগ দিয়েছে, ঠিক তখনই ক্রিশচান 
ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা আলদে৷ মরোকে অপহরণের ঘটনায় উপরোক্ত উদ্দেশ্যের 
প্রমাণ পাওয়া যায়। এই রাজনীতিবিদ আজলদো মরোর রাজনৈতিক বাস্তব- 
বুদ্ধির বেশ খানিকটা অবদান ছিল সরকারপক্ষে কমিউনিস্টদের যোগ দিতে 
পারার ব্যাপ:রটিতে ' 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সক্রিয় বেশ কিছু: সংখ্যক দক্ষিণপন্থী উগ্র গ্রুপ 
নিজেদের ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট' নামে অভিহিত করে আসছে । এরা হিটলারী 
ফ্যাসিবাদের সঙ্গে এদের আত্মিক মেলবন্ধনের কথাটা ইচ্ছাকৃতভাবেই ফলাও 
করে প্রচার করে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এধরণের ১০০ সংগঠন রয়েছে । এদের মধ্যে 
সব চেয়ে বেশি প্রভাবশালী সংগঠনগুলো হচ্ছে আমেরিকান নাৎসী পার্টি, আমে- 
বিকার শ্যাশনাল পোশ্যাপিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল সোশ্যািস্ট হোয়াইট (শ্বেতাঙ্গ) 
ওয়ার্ক সঁ পার্টি এবং সংযুক্ত শ্বেতাঙ্গ জনতা পার্টি । এর! যোগাযোগ রেখে কাজকর্ম 
করে। এরা প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিতে, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে চাপ 
স্থষ্টর ক্ষেত্রে এবং কংগ্রেসে ও ব্যবদা-চক্রগুলিতে অনুপ্রবেশ করেছে। এর। সি 
আই এ এবং এফ বি আই’এর গোয়েন্দা সংগ্রহ করে । 
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বহুকাল নীরব থাকার পরে ফ্রান্সে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলো আবার সক্তিয় 
হয়ে উঠেছে । দৃষ্টাস্তব্বরূপ বলা যায়, ‘ও এ এস” বে-আইনি কার্যকলাপে 


নিয়োজিত । এই সংগঠন ১৯৬১ সালে দরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র করেছিল ?. 


১৯৬২-৬৩ সালে একে ভেঙ্গে দেওয়া হরেছিল। এই সংগঠনকে ভিত্তি করেই 
নতুন গ্রুপ খাড়া হয়েছে । এদের মধ্যে বিশেষ করে চরম আগ্রাসী নিয়া 
ব্যবস্থা" ( নিউ ভর্ডার ) নাম করা যেতে পারে । ১৯৭৩ সালে বে-আইনি 
ঘোষিত হবার পরে এই গ্র,পের ৩পুনরভ্যুদয় ঘটেছে “ফেয়ার ফন্ট: নামে । 
সিটিজেন্স একশন সার্ভিস নাম নিয়ে গঠিত সংগঠন সরকারী 'আহুকূলা পেয়েছে? 
ফ্রান্সে সর্বত্র এই পংগঠন ছড়িয়ে আছে এবং এর প্রশিক্ষিত সদস্যদের সংখ্যা 
৫ থেকে ১০ হাজারের'মধ্যে । সাধারণ ধর্মঘটের সময়ে যাতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন 
না হয় সেঙ্রন্যে এই সংগঠন নিজস্ব টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা করেছে 


সি 


এবং নীন সহরের উপকণ্ঠে এদের একটা প্রশিক্ষণ শিবিরও রয়েছে। এদের হাভে ' 


যে যথেষ্ট অস্ত্র রয়েছে ভাতে অস্ততঃপক্ষে ৫০০০০ লোককে সজ্জিত করা যায়। 
রয়টারের খবর, ১৯৭৭ সালের শেষ নাগাদ ফ্রান্সে সক্রিয় নয়া, ফ্যাসিবাদী 
গ্রপের সংখ্যা দাড়ায় ৩০ | 


আয়াতে নয়া ফ্যাসিবাদ ও দক্ষিণপন্থী উগ্রেরা “বৃহত্তর জারসেনীস্র 


জ্যাত্যাভিমানী ধ্যনেধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । স্বভাবতই এই ধরনের 
অসৃট্রিয় সংগঠনগুলো আধকাংশই পশ্চিম জার্মানীর নয়ানাৎসী গ্রপ ও পার্টি- 
গুলোর শাখা প্রশাথা । 
নয়। ফ্যাসিবাদী ও দক্ষিণপন্থী উগ্ররা যে বৃহত্তর জার্সেন” আশা আকাংখার 
অনুশীলনে উঠে পড়ে লেগে রয়েছে, তার নানা ধরনের উপষাচকের মিলন কেন্দ্র 
হচ্ছে “অস্ট্রিয়ান জিমনাস্টিক ইউনিয়ন?” এর সদস্য সংখ্যা ৭০ হাজার । 
ছার্মেন জাতীয়তাবাদের উৎসাহী অনুসারীদের “কারিরস্থিয়ার সেব। ব্রতী” নামক 
স্থাও কম শ্নক্তশ।লী নয়। এই সংগঠনের ক্রিয়াকলাপ প্রধানত দক্ষিণ 
অস্ট্রিয়ার বলবাসকারী, লোভেনদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত । 
১৯৭৪ সালে ভিয়েনাতে একটা “জাতীয় মতাদর্শ কেন্দ্র’ স্থাপিত হয় । এর 
সংগঠকদের ঘোষণ! অনুসারে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে “এজমালি জাতীয় ধ্যান ধারণার 
সমর্থক জাতয়ি গ্রুপ এবং সংগঠনগুলোর সকলের আত্মিক কেন্্রস্বরূপ 


৯ 


০০ 


হওয়। ৷” এর অর্যহচ্ছে এই দংস্থা জার্সেনীতে অস্ট্রিয়ার অন্তভূক্তির একটা 
নতুন আন্বোলনম্ব ্প ॥ এর নেতৃত্বে রয়েছে প্রাক্তন বিশিষ্ট নাৎসীরা এবং 
এই সঙ্গে একজন কুখাত নয়া-নাৎসী। . . 
বেলজিয়ামে ফ্রাণ্ডার্স চরম দক্ষিণপন্থী শাক্তিগুলোর এতিহ্যিক খাটি 
স্বক্পপ। ফ্রেমিশ এবং ওষালুনদের মধ্যে বিরোধের উস্কানীদাতা বেলজিয়ান 
বৃহৎ পু'জিপতি গোষ্ঠীর নীতির দরুনই এই ঘাঁটি বজায় থাকা অনেকাংশে 
সম্ভব হয়েছে । নয়া নাৎসীবা মতামতের খোলাখুলি প্রবক্তা হচ্ছে প্রধানত 


+ ফ্লেমিশ রিপাবলিকান পার্টি । ১৯৭৭ সালের শেষাশেষি এর! নেতৃস্থানীয় 


ফ্রেমিশ জাতীয়তাবাদী সংগঠন “পিপলস ইউনিয়ন’ থেকে বোরিয়ে এসেছে। 
ফ্লেগিশভাষী অঞ্চলে ষে নয়া-নাৎসী গ্র,প “ীনজেকে রক্ষা করো” নামে সক্রিয়, 
তার প্রধান হচ্ছে প্রাক্তন ঝটিকাবাহিনীর লোক বাট ভ্যান বেষ্টট। “ফ্লোমশ 
মিলিটারী ইউনিয়ন” হিটলারের ঝটিকাবাহনীর খগুদলের পদ্ধতিতে গঠিত। 
বেলজিয়ামে নয়া-নাৎসীবাদী কার্যকলাপ অবশ্য শুধু ফ্লাণ্ডার্সেই সীমাবদ্ধ 


. ময় । পঞ্চাশের দশকে বেলজিয়ামে দেগ্রেলেকে ফিরে পাবার আন্দোলন প্রবর্তিত 


হয়েছিল । ঝটিকা সৈনিকদের ওয়ালুনবাহিনীর সদস্যরাই এর গোড়ায় । ( বেল- 


. জিয়ান ফ্যািবাদীদের প্রাক্তন নায়ক লিয়ে? দেগ্রেলে যুদ্ধের সময় একটা 
" ঝটিকা স্বেক্কাসেবকবা হিনীর অধিনায়কত্ব করেছিল এবং হিটলারের পরাজয়ের 


পরে বেলজিয়াম থেকে পালিয়েছিল । ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে 
বেলজিয়ান নাৎসীরা বিশ্ব হ্যাশনাল সোস্তালিস্ট ইউনিয়নের বেলজিয়ান 
শাখ। স্থাপন করে । এর তিনটে ভাগ রয়েছে_ ফ্রেমিশ ন্যাশনাল সোস্যানিস্ট 
ইউনিয়ন, ওয়ালুন ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট ইউানয়ন এবং ন্যাশনাল সোস্যাজিস্ট 
পিপল্স্‌ ইউনিয়ন । | 

বুটেনে চরম দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলো ইদানীং তাদের কার্যকলাপের 
মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে । এদের সবচেয়ে বেশি মার্কামার! বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
জঘন্য বণবৈষম্যবাদ। ১৯৬৬ সালে স্থাপিত গ্যাশনাল ফ্ৰণ্ট হচ্ছে নেতৃস্থান*য় 
ফ্যাসিবাদী ধরণের সংগঠন । সাংগঠনিকভাবে এর 'মধ্যে রয়েছে ৬৪টা 
স্বনিয়নত্রক বিভাগ এবং ১২৫টা স্থানীয় গ্রপ ৷ ১৯৭০ সালে জুনমাসে সাধারণ 
নির্বাচনে এর দশজন প্রার্থী ভোট পেয়েছিল মাত্র ১১ হাজারের কিছু বেশি। 


৯৩ 


১১৭৪ সালের ফেব্রুরার'তে এই দল ৫৪ জন প্রাথী দাড় করায় এবং ৭৬০০০ 
ভোট সংগ্রহ করে -এই বছরেই অক্টোবরে জরুরী সাধারণ নির্বাচনে ন্যাশনাল 


ফন্টের ৯০ জন প্রার্থীর পক্ষে পড়ে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ভোট। আগামী 


সাধারণ নির্বাচনে এই ন্যাশনাল টি ৩১৮ জন প্রার্থী দাড় কারানোর কথা ভেবে 
রেখেছে। 

ঠিক দারা টা 
সচেষ্ট । যুব স্যাশনাল ফ্রন্টের সম্প্রতি প্রচারিত একটা পুঁস্তকাতে ছাত্রদের ডেকে 


বলা হয়েছে, কমিউনিস্ট শিক্ষকদের চিহ্নিত করো এবং মাক্সীয় চিন্তার প্রসারের ' 
বিরুদ্ধে পাপ্টা ধ্যান-ধারণ। দাড় করাও'। একটা 'ট্রেডইউনিয়ন গ্রপ’ গঠনও এই ' 


সংগঠনের বিবেচনাধশন রয়েছে । ন্যাশনাল ফ্রণ্টনেতা জন টিন্যাল বলেছে, 
“গ্রপের উদ্দেশ্য হবে ট্রেড ইউনিয়নগুলোতে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দাড়ানো * 


রাজনৈতিক তূলাদণ্ডে. প্রায়ণ আঁতিসরলীকরণ এসে প.ড়। কিন্ত 


ষ্যাশনালক্রুট ও বৃটিশ রক্ষণশীল দলের কতি 1য় নেতার সম্পর্কে মেল-বন্ধন 
অনেকাংশে পশ্চিমজার্মানী ও ইটালির নয়!-ফ্যাসিবাদী শাক্তিবর্গ এবং এসব 
দেশের রক্ষণশীল চক্রগুলোর মেল-বন্ধনের সঙ্গেই তুল ীয়। বৃটিশ রক্ষণশীল দলের 


৮৯ 


নেত্রী মার্গারেটথ্যাচার বর্মানে যে নীতি চালু করেছেন তার মধ্যেই এর নিশানা . 


রয়েছে । সাধারণ নির্বাচন আসন্ন ভেবে তি+ন তার পার্টির অবস্থানকে সংহত 
করতে চাইছেন বৃটেনের প্রাক্তন উপনিবেশগুলো থেকে বৃটেনে আগত প্রবাসী 
শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বর্ণ বৈষম্যবাদী কুসংস্কারকে ইচ্ছাকৃতভাবে খুঁচিয়ে তুলে 


নীতি বিগহিতভাবে নির্বাচনের স্বার্ধে কাজ লাগিয়ে । বৃটিশ' স্বরাষ্ট্র সচিব ' 


মার্ণন রীস সম্প্রতি বলেছেন, “এ ব্যাপারে থ্যাচার ন্যাশনাল ফ্রণ্টের মনোভাব 
ও নীত্িগুলোর দিকেই এগিয়ে চলেছেন ।৮ 

তুরস্কে ফ্যাসিবাদী ধরণের লোকেরা ন্যাশনািন্ট মুভমেট নাট 
চারদিকে জড়ো ,হচ্ছে । “মেটে নেকড়ে, নামে অভিহিত এবং পার্টি কর্তৃক 
পরিচালিত গ্রুপগুলো শুধু তুরস্ক নয় তুরস্কের বাইরেও প্রগতিবাদীদের বিরুদ্ধে 
অসংখ্য সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে । এই “মেটে নেকড়েদে'র সদস্যসংখ্যা 
আট হাজারেরও বেশি । 

যে দেশগুলো দুদিন আগেও ইউরোপে ফ্যাসিবাদের ঘাটি ছিল, সেই 


সব দেশের উল্লেখ এখানে বিশেষভাবে করা দরকার । এসব দেশে যাঁও 
ফ্যাসিবাদকে পরাভূত করা হয়েছে, তবু তার শিকড়গুলো বহালতবিয়তেই থেকে 
গিয়েছে। ফ্যাসিবাদের অবশেষগুলোকে বিশেষ করে প্রশাসনিক যন্ত্র থেকে 
উৎখাত করার ব্যাপারে বুর্জোয়া বা পুজিবাদী সরকারগুলোর আিচ্ছার 
সমস্যাটা প্রকটভাবেই ধর] পড়ে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, পডু গালে প্রাক্তন 
ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের ২ লক্ষ কর্মচারীর মাত্র ৪, ১৭৭ জনের বিষয়ে তদস্ত হয়েছে 
এবং এদের মধ্যেও মাত্র কয়েকজনকে সরকারী পদ থেকে সরানো হয়েছে। 
গ্রীসেত্র গণতান্ত্রক শক্তগুলোর তরফ থেকে চাপ দেয়া সত্বেও রাষ্ট্রস্্কে সাফ 
করা হয়নি । যে বনু সংখ্যক ফ্যাসিবাদী অপরাধী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হয়েছিল, তারা এখন মুক্ত । সরকার “কালো পোষাক পরা কর্ণেলদের” প্রাক্তন 
সমর্থকদের চরম দক্ষিণপন্থী ন্যাশনাল পিপল্স, পার্টি গঠন করতে 
[দয়েছে। স্পেনে প্রায় ১০০ ফ্বাঙ্কো পন্থী গ্রুপ খোলাখুলিভাবে চলে 
বেড়াচ্ছে । 
সর্বাবধ নয়াফ্যাসিবাদী নেতারা ক্রমেই আত্তর্জাতিক পটভূমিতে কাজ- 
কর্মের যোগসাজস ঘটাবার জন্যে বেশিবেশি করে মারিয়া হয়ে উঠছে । আফ্রিক- 
এশিঘ়া পাত্রকা লিখেছে, “সবকিছু দেখে শুনে মনে হয়, যে “ফ্যাসিবাদী 
আত্তর্জাতিক’ সংস্থা ইউরোপের চরম আগ্রাসী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর 
মেলবন্ধনকে আরও গভীর এবং জ্রোরালো করার জন্যে সচেষ্ট রয়েছে, বর্তমানে 
সে তার কার্ধকলাপকে সাংগঠানিকভাবে আরও বেশি শক্তিশালী ও তীব্রতর 
করার পথে পা বাড়িয়েছে ৷” 
নয়৷ ফ্যাসিবাদের তাত্বিক ও করিতকর্মীদের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে 
তাদের অন্তর্ধাতী কার্ষকলাপকে ঢেকে রাখার জন্যে নৈতিক ও রাজনৈতিক দিক 
দিয়ে ভনুকুল বাতাবরণ স্থষ্টি করা । নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদের কুৎসিত 
ভাবমুর্তিকে চুনকাম করে নতুনভাবে দেখানো এবং এদের জঘন্য অত্যাচার 
সম্বন্ধে জনমনে বিশ্বৃতঘি এনে দেয়াই হচ্ছে এদের মনোবাঞ্চা । 

পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি হিটলার আমলের 
সবকিছুর জয়-গাওয়ার একটা ঢল আছড়ে পড়ছে। .হিটলারী রাষ্ট্রের 
কতাব্যভিদের এবং তাদের সঙ্গীসাথী ও পরিবার পাঁরজনের স্মৃতিকথায় ঠাসা 
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বই’ এর প্রকাশকের! পশ্চিম জার্মানী ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে ব্যাঙের ছাতার 
মতো! সর্বত্র গজিয়ে উঠেছে । ১৯৭৭ সালের অক্টোবরে ফ্রাঙ্কফুটে ( মেইন ) 
বইমেলায় শত শত নাৎসী স্মৃতিকথা নিয়ে কাছনি গাওয়া বই প্রন্র্শিত' . 
হয়েছিল। এই ঘোলাটে প্রচার অভিযানকে বিভিন্ন ব্যবসাধী সংস্থা আরও 
বেশি ঘোলাটে করেছে ঝঁটিকাবাঁহনীর সঙ্গীতের গ্রামোফোন রেকর্ড, 'জার্মেন 
তথ্য’ পাঁরবেশক রেকর্ড, হিটলারী রাষ্ট্রের নায়কদের বক্তৃতার রেবর্ড প্রভৃতি 
জুগিয়ে | 

এদের যে সব “বৈজ্ঞানিক গবেষণ!”_এঁতিহাসিক অপক্ষপাতের দাবীদার, 
নেগুলো আরও বেশি ক্ষতিকর । পশ্চিম জার্মানীর ইতিহানবিদ জোয়াকিম 
ফেসটের লেখ! হিটলার-জীবনী একটা দৃষ্টাস্ত । ১১৯০ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই বই এবং 
এর ভিত্তিতে তোর হিটলারের কর্মজীবন নামক তথ্য-চলচ্চিত্রের প্রধান বক্তব্য 
হচ্ছে, হিটলারী ফ্যাসিবাদ সাআআজ্যবাদের চরম প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলোর 
নীতির পাঁরণাম স্বরূপ ছিল না, এট! ছিল ওদের নীতির একটা ঘিয়ে ষাওয়া 
ব্যাপার । রাজনৈতিক ইতিহাসের এই মিথ্যা ভাম্যকে পশ্চিমের কোন কোন 
ব্যক্তি উৎসাহ দেখিয়ে কুড়িয়ে নিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, পাশ্চম-' 
বার্লিনের শশিক্ষা-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত চলচ্চিত্রকে পাঠ্যস্থচীতে 
আবশ্যিক বলে নির্দিষ্ট করেছে। 

যে যুবসমাজকে গত কয়েক বছর ধরে খুব হিসেব করে “রাজনৈতিক 
স্মৃতি” বজত করার জন্যে এক ধরনের মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়ার মারফত নরম 
করার চেষ্টা হচ্ছে, প্রধানত তাদের উদ্দেশ্যেই আরেক প্রস্থ প্রচার এটা । যে 
সমগ্র প্রঙ্তন্ম নাৎসীবাদ সম্বন্ধে কোনোরকম প্রত্যক্ষ জ্ঞান রাখে না, তাঁদের এই 
ভাবে মগজধোলাই করার ফলাফল ভিটের বসমানের “হিটলার সম্বন্ধে আমি 
শি শুনেছি” গ্রন্থে উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণে দর্শনীয়। পশ্চিম জার্মানীর 
বিভিন্ন ধরনের স্কুলের ১১ থেকে ১৯ বছর বয়স্ক ৩০০০ পড়ুয়া হিটলার সম্বন্ধে 
কি ভাবে, এই'গ্রন্থেতার বিশ্লেষণ রয়েছে৷ ছাত্রছাত্রীরা লিখেছে--“এডল্ফ, 
হিটলার হ্যাটোর একজন নেতা ছিলেন 7" “তিনি কিছুটা রাজা ধরনের লোক 
ছিলেন” ; “তিনি জার্মেন গণতন্ত্রের নেতা ছিলেন।” কয়েকজন এমনও 
ভেবেছে_-“হিটলার কমিউনিস্ট নীতির ধারক ছিলেন, জার্মেন গণপ্রজাতন্ত 
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শী ড মারের নীতির সঙ্গে যার সামঞ্জস্য ছিল?” অন্যেরা কল্পনা করেছে, “তান 
শোশ্যালিস্ট পার্টির প্রতিনাধস্ব করতেন,” ইত্যাদি ইত্যাদি ৷ 
এর থেকে যে সিদ্ধান্ত কি হতে পারে তা, মহজেই অনুমেয় ! নাৎসী- 
 পক্ষয় “শিক্ষাব্রতীদেশ্র চেষ্টার দৌলতে পশ্চিম জার্মানীর তরুণ-তরুণীদের 
একটা বড় অংশের স্মৃতিপট জার্মেন ইতিহাসের হিটলার-পর্ধের ধ্যাপারে এমন 
“একটা! অলেখ! পাতা হয়ে দাড়িয়েছে যে, এতে এখন যা কিছু লেখা ষায়। নয়া- 
নাৎসীবাদের তান্িকরা এই সাদা পাতাকে ভরে তোলবার জন্যে উদৃঞ্সীব | 
ফ্যাঁসবাদ আজ জ্যাস্ত কিন! এই প্রশ্নের একটাই উত্তর আজ তাই আমরা 
দেব। সেটা হচ্ছে, ফ্যানবাদ বহাল-তাবিয়তে রয়ে গিয়েছে । আমরা এর. 
এই অস্তিত্বের অভিব্যক্তির কয়েকটি প্রকট নমুনা উপস্থিত করলাম । প্রায়শই দেখা 
যায়, ফ্যাঁবাদ মুখোস পরেছে এবং তার আত্মিক পূর্বপুরুষদের অস্বীকার করে 
দীর্ঘ ভাষ্য ফাদছে। এর ফলে হিটলার, মুপোলিনি, ফ্রাঙ্ক, সালাজার এবং 
তাদের স্যাঙ্গাতদের উত্তরপুরুষদের চেনা মুশকিল হয়। কিন্ত প্রমাণিত হতে 
দেবি হয় না যে, যে কোনো দক্ষিণপন্থী উগ্র আন্দোলনের শিকড় রয়েছে কট্টর 
: নাতনীবাদ ও ফ্যাসিবাদে। 
দৃক্ষিণপস্থী উগ্রতার আজ এই নতুন করে সাক্রুয় হয়ে ওঠাকে কোনো- 
রকমেই আকস্মিক ঘটনা বলা যায় নী। যে একচেটিয়া পু"জির কাব্যাক্তিনা 
‘আজও পুঁজিবাদের অবধারিত পতন নিয়ে আলা এতিহাসিক বিকাশের বস্তুগত 
বিধানগুির আিবারধভাকে মেনে নিতে পারছে না, তারা দক্ষিণপন্থী উগ্রতার 
মধ্যে আশাভরসা পায় এবং একে উৎসাহিত করে। আজকের ফ্যাঁসবাদের 
মতাদর্শের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশ্মীল তত্ব ও জাতীয়তাবাদ, রাজনীতির ক্ষেত্রে 
সামট্রক বাহিনীর জন্যে ওকালতি এবং কার্ষক্ষেত্রে সামাজিক গলাবাজি ও 
সন্ত্রাসবাদ একচেটিয়া পুঁজির উদ্দেশ্যের কাজে লাগে ষথেষ্টই। একচেটিয়া পুঁজির 
কর্তাব্যক্তিরা হিসেব করে দেখে যে, পুঁজিবাদী দেশগুলোতে অর্থনৈতিক ও 
ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির চূড়ান্ত সংকটের প্রসারের পটভূমিতে 
দক্ষিণপন্থী উগ্লেরা শহর ও গ্রামাঞ্চলের গৃর,দের চক্রগুলোতে ঢোকবার এন্তার 
সুষোগ পেয়ে তাদের কার্যকলাপের ভিন্তিটাকে প্রসারিত করে নিতে সক্ষম । 
গৃরদের ভীতি রয়েছে জাতির সংখ্যালঘিষ্দের সমআধিকারের আকাঙ্মার 
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প্রশ্নে । তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি তীব্র প্রবৃত্তিগত আকর্ষণে নাড়িভে ' 
নাড়িতে জড়িত । “শক্তিশালী সরকার” সম্বন্ধে তাদের অবচেতন মনে 
অনার ভাব রয়েছে এবং একটা “প্রবল ,বাক্তিত্” তাদের সমস্যার 
সমাধান করে দিতে পারে বলে তাদের রয়েছে বিশ্বাস । বিশেষ করে এই 
ব্যাপারগুলোর উপর একচেটিয়া পুক্তির কতণব্যক্তিরা ভরসা স্থাপন করেছে। 

একই সঙ্গে অবশ্য আমরা আজ্ঞকের ফ্যাঁসবাদের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে 
দেখার বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করবো । সমাজতান্তরক মানবসমষ্টির ' 
উদ্ভব ও সংহত্তি এবং কমিউনিস্ট ও শ্রধিকশ্রেণীর আন্দোলনের উত্তরোত্তর 
প্রভাববৃদ্ধি বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আমূল বদলে দিয়েছে। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার বছরগুলোর অবস্থা থেকে এখনকার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন 
তবু, মানবসমাজের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক প্রগতির জন্যে চিত্ত, শাস্তির 
জন্যে চিন্তা আমাদের সবসময় উগ্রপন্থার তাত্বিক ও প্রযোজকদের ষড়যন্ত্রজজালের 
বিরুদ্ধে হুশিয়ার করে দিচ্ছে। গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ.এবং তাদের প্রধান নির্ভর 
আামিকশ্রেণী যে এই উগ্রদের বিচ্ছিন্ন করে তাদের প্রাতীক্রিয়াশীঙ্গ পরিকল্পনা- '' 
গুলোকে পরাভূত, করতে পারে সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ এখানে 
নেই। 


অস্কার টিসঞ্রেকীর : 
সদস্য, ফ্যাসিবাদ কতৃক নিগৃহণতদের্‌ এবং প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অস্ট্রশয় ফেডারেশন ; 
প্রধান.সম্পাদক, দের লক্ষে মাঁহ:নরুফ $ 
₹( সাময়িকপত্ৰ ) 


মার্গরিট পিটম্যান 
সাংবাদিক ; জাতীয় পারষদ সদস্য, সি পি ইউ এস এ 
( মাৰ্কিন মুজরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি ) 


ঠা 


সমানবতান্্রিক দেশগুলোর কমিউনিস্ট ও ওয়াকার পাটির 
কেন্দ্রীয় কমিটির সসাদকদের অঙ 


বুলগেরিয্না, কিউবা, চেকোলোতাকয়া, জি, ডি, আর, হাঙ্গেরি, 
মঙ্গোন্লয়া, পোল্যাগড, রুমানিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট ও 
"ওয়ার্কার্স পার্টিগুল্রোর'কেন্দ্রয় কমিটির সম্পাদকদের এক সভা ১৯৭৮ সালের 
. ২৭শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১লা মার্চ পত্ত বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার 
আলোচ্য বিষয় ছিল আত্তর্জাতিক ও ভাবাদর্শগত প্রশ্নগুি। ভিয়েতনাম ' 
কমিউনিস্ট পার্টির একজন গ্রাভানাধ দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন । 
"_ আলোচনায় অংশগ্রহণকারশীরা তাদের পার্টির ভাবাদর্শগত রাজনৈতিক 
সি সম্পর্কে পরস্পরকে আঁবহত করেন। এই ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং 
বর্তমান আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি নিয়ে এখানে মতামত বিনিময় করা হয়। 
বক্তারা তথ্য ও প্রচার, সমাজ বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক 
ও বনুপাক্ষিক সহযোগিতার ফলপ্রন্থ প্রকৃতি সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন 
এবং এগুলির আরও বিকাশ ঘটাবার সিন্ধান্ত নেন। এ ধরনের সহযেগিতা 
বিভিন্ন পার্টির অভিন্ন স্বার্থগুপর মোকাবিলার ক্ষেত্রে ; সমাজতান্ত্রিক দেশের 
সাফল্যগুলি জনপ্রিয় করে তুলতে, এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক 
নতি যাতে ভালোভাবে উপলব্ধ হয় তার পক্ষে সহায়ক। 

॥ মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের ৬০ তম বাষিকী উপলক্ষে অহিত 
ঘটনাবলীর ফলাফল এঁ সভায় পর্যালোচিত হয়। এই তাঁরখটি ছুনিয়াজুড়ে 
উদ্‌যাপিত হয়েছে: এবং ভ্রাতৃপ্রাতম পার্টিগুলোর জীবনের অন্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বাত্বকী ও ঘটনাগুলোর অন্থুষ্ঠান জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের প্রধান সাফল্য- 
_ গুলোর গুরুত্ব স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদশ ভাবধারা 
টু এবং শাস্তি, স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্ত ও সমাজতন্ত্রের মহৎ আদর্শগুলো আরও 
ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়। "শ্রামকশ্রেণী ও সমাজতান্ত্রক দেশগুলোর বিপ্লবী 
আন্লেলনের উল্লেখযোগ্য দিবস এবং ১৯৬৯ সালে সি এম ই এ-এর ৩০তম 


৯৯ 


বাস্বিকীর উদ্যাপনের উপর গুরুত্ব মারোপ করা হয়। জার্মানির সোশ্যালিস্ট . 
ইউনিটি পার্টি ও কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিগণ আগামী বৎসরে 
জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজ্ঞাতন্ত্রের ৩০তম বািকী এবং কিউবার বিপ্লবের বিজয়ের 
২০তম কাষিকী পঙ্গ:ন পরিকল্পনা সম্পর্কে সভায় অংশপ্রহণক রীদের অবা হত, 
করেন । 
বর্তমান আন্তর্জাতিক কর্মনাঁতিতে গণপ্রচার মাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্ক 
দিশেষ আলোচনা হয়। সভায় এই মতামত প্রকাশ করা হয় যে দেত তকে 
এগিয়ে নিয়ে য'ওয়ার ক্ষেত্রে অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাস করতে, নিরস্তকরণের .. 
সংগ্রামের জন্যে, জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পারিক আস্থা শক্তিশালী করার জন্যে 
এবং বিভিন্ন "সামাজিক ব)বস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পরস্পরের মধ্যে 
সুবিধাজনক বহুমুখী সহযোগিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তখা ও প্রচার 
মাধ্যমগু.লার একট। ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। অস্ত্র প্রতিযোগিতা চালিয়ে 
যাওয়া ও তীব্রতর কর! থেকে, নতুন ধরনের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণ করা, 
থেকে উদ্ভুত বিপদের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই বিধ্বংসী 
মারণাস্ত্রের মধ্যে পড়ে নিউট্রন বোমা যা আত্তর্জাতিক সম্পর্ককে আরও? 
স্বাভাবিক করে তোলার পথে ভয়ঙ্কর প্রতিবন্ধক । সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী 
পার্টিগুলে নিরস্ত্রীকরণের, সর্বোপরি প'রমাপবিক নিরক্ত্রীকরণের পক্ষে সুদৃঢ় 
ব্যবস্থাবলণ গ্রহণের জন্যে মত প্রকাশ করেন। এইসব ক্যবস্থাবলশর বিরুদ্ধে 
্যাটোদেশগুলোর প্রতিক্রিয়াশীল মহল ও অন্যান্য রক্ষণশীল শক্তিগুলে।র 
প্রতিরোধ চূর্ণ করা সমস্ত জাতির পক্ষেই মৌল গুরুত্বপূর্ণ জা ঠীয় কর্তব্য । 
আলোচনায় অংশগ্রহণকারণীর। তাদের পার্টিগুলোর পক্ষ থেকে কমিউনিস্ট 
প্রগতিশীল, বিপ্লবী ও জাতীয় মুক্তির শক্তিসমূহে, হুকুমদারশ ও আগ্রাসণ 
মাআজ্যবাদী নীতির বিরোধী জ্ঞাতিসমূহের ন্যায্য সংগ্রামের প্রতি সংহতির 
শপথ জ্ঞাপন্ব করেন। তারা এ সব জাতির স্বাধীন ইচ্ছার বাধাদানকারী 
প্রয়াসের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা; সার্বভৌমত্ব, তাদের সীমান্ত অল গ্ানিয়তা, 
বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়া নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের প্রতিটি জাতির 
অধিকারের প্রততে মর্যাদা দান এবং সামাজিক প্রগতিত ও সমান আস্তর্জতিক 
সহযোগিতার জন্কেও সংহতি জ্ঞাপন করেন । | 


৯০০ 


সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলোর সমাজতাস্তরিক দেশসমূহের 
নীতিকে বিক্ৃত' করা এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে এসব চক্রে হস্তক্ষেপের 
প্রয়াস চালিয়ে যে কাঁমউনিস্ট-বিরোধী প্রচার চলে তারা তার নিন্দা করেন। 
পারস্পারিক সহযোগিতার বিকাশ ঘটাবার জন্যে কাঁমউনস্ট ও ওয়ার্কার্স 
পার্টিগুলোর কার্যকলাপ, সমাভতান্ত্রক দেশগুলোর জাতসমূহ যে নতুন সমাজ 
গড়ে তুলছে, তার সাফল্য আরও বেশি করে প্রচারের জন্যে তারা তাদের ইচ্ছা 
ব্যক্ত করেন। 
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্যে এবং হেল্ছিম্বির ইউরোপীয় 

সম্মেলনে গৃহ'ত চুড়ান্ত দলিলের শর্তগুলো ' যাতে সমস্ত রাষ্ট্র সুসংগত ও 
পুরোপুরিভাবে কার্যকর করে তার জন্যে সমাজতাহ্িক দেশগুলোর গঠনযু ক 
প্রয়াদকে প্রচার করার তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তারা গুরুত্ব দেন। এই বিশ্বাস 
এখানে ব্যক্ত হয় যে, সমাজব্যবস্থা নিবিশেষে ছোট বড় সমন্ত রাষ্ট্রই তাদের 
সহযোগিতার ক্ষেত্রে যে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তাদের সর্বাতুক 
প্রয়াস দেঁতাতকে গভীরতর করে তে'লার কাজে এবং শাস্তি ও নিরাপত্তা 

সংহত করে তুলতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত । 

| ইউরোপীয় _ কমিউন্স্টি ও ওয়ার্কার্স পার্টগুলোর ১৯৭৬ ৬ সালের বালিন 
সম্মেলনের নিদ্ধান্তসমূহ যাতে পুরোপুরি ও সুসংগতভাবে রূপায়িত. হয়, 
আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা সে সম্পর্কে তাদের পার্টিগুলোর দৃঢ়তা ব্যক্ত 
করেন। কিউবার কমিউনিস্ট পার্টিও এই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে যে, লাতিন 
আমেরিকা ও ক্যার্রিবিয়ানের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর হাভানা সম্মেলনের 
পিদ্ধাস্তসমূহ যাতে কার্যকর হয়, তার জন্যে তারা আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাবে । 


সভাটি সুশৃঙ্খলভাবে ; বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে, সমতা, পারস্পারিক মর্যাদা ও 
ডিজি সংহতির মনোভাব শিয়ে টি হয়), 


৯৫৯ 


সংক্ষেপে 


এ্যাঙ্গোলা-এম পি এল এ পার্টি অব লেবারের উদ্যোগে এম পি 
এল এ জাতীয় স্কুলের প্রথম স্বাতকরা পার্টির স্কুলের শিক্ষক হিসেবে কাজ করার ' 
জন্যে দেশের ১৬টি প্রদেশের দিকে যাত্রা করেছে । এম পি এল এ পার্টি অব 
লেবারের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে পলিট ব্যুরোর সদস্য, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শ 
শিক্ষার কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক এবং খ্যাঙ্গোলার গণপ্রজ্াতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রী 
লো পো ডো নাসিমেস্তো এ স্রাততকদের অভিনন্দন জানান । তিনি ভাবী পার্টি 
স্কুল শিক্ষকদের প্রত্ত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও প্রলেতারীয় আতস্তর্জাতিকতাবাদের 
নীতিতে পার্টি কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্যে আহ্বান জানান । 


বুলগে রিয়া বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৭৭ 
সালের ডিসেম্বর মাসের প্লেনামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৮৮০ সালের পার্টি = 
কার্ড বিনিময়ের প্রস্ততে চলছে । সমাজতান্ত্রক বিপ্লব জ্রয়লাভ করার পর 
থেকে বুলগেরিয়ার পার্টিতে ১৯৫৩ ৫৫ এবং ১৯৬৭-১৯৬৮, এই ছু-বার পার্টি কার্ড 
বিনিময় করা হয়েছে। এই প্রচারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাবতনিক গ্যাক্ষো - 
দেলো পত্রিকাটি লিখেছে, এর উদ্দেশ্য হল পার্টির শ্দ্ধতা বজায় রাখার 
লেনিনবাদী নীতির. বাস্তবতা প্রতিষ্ঠা করা এবং এটা নিশ্চিত করা যে, 
বি সি পি শ্রামকশ্রেণীর, মেহনতী জনগণের সামনের সারির যোদ্ধাদের প্রকৃত 
অগ্রবাহিনী হয়ে রয়েছে। ৃ j | 

টি শি পি-র এখন সদস্য ও প্রার্থী সদস্য-র সংখ্যা হল ৮ লক্ষ ১২ হাজার, 
এর মধ্যে ৪১-৮ শতাংশ হল শিল্প শ্রমিক, কৃষিতে কাজ করে ২২'৪ শতাংশ, 
বুদ্ধিজীবী সংখ্যা হল ৩০'৩ শতাংশ, এবং বাকিরা ছাত্র, পেনশনভোগী, 
ইত্যাদি ৷ , 


হণ্ডুরাীস__কাঁমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে দেশের চারটি রাজনৈতিক দল 
আগামী বৎসরের জাতীয় কনস্টিটিউয়েন্ট এাসেমরীর নির্বাচনে যৌথভাবে অংশ. 


১০২ lo ৰল 


) 


গ্রহণের জন্য এবং পুরানো দক্ষিণপন্থী দলগুটীলর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মোচা 
গঠনের জন্যে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে । এই আলাপ-আলোচনায় অংশ 
নিচ্ছে খ্রীষ্টান ডেমোক্রাটিক পার্টি, ইনোভেশন এ্যাণ্ড ন্যাশনাল ইউনিটি পার্টি, 


+ হুরাস রেভোপিউশনারি পার্টি এবং হ্রাস কমিউনিস্ট পার্টি । প্রাথমিক 


আলোচনার মধ্য দিয়ে পার্টিগুলি দেশের একটা নতুন রাজনৈতিক বিকল্প অন্ন- 
সম্ধানের জন্য একমত হয়েছে । ্ | 

ইতালি-_ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টি পার্ট-কার্ড বিনিময় এবং নতুন 
সদস্য পার্টিতে আনার জন্য বাৎসরিক প্রচার অভিধান চালাচ্ছে । ফেব্রুয়ারিতে 
১, ৫৭৩, ৫৬০ জন সদস্যকে বা প্রায় ৮৬% সদস্যকে নতুন কার্ড দেওয়া 
হয়েছে । পার্টিতে ৬৫ হাজারেরও বেশি নতুন সদস্য এসেছে । 

ভিয়েতনাম- ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পালট 
ব্যুরো অর্থনীতি পরিচালনার জন্য একটি বেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে। 


. পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কমিশন এবং প্র্ঞাতস্ত্রের সরকার পর্যদের মাস্ত্রসভার 


মর্ধানা এই প্রতিষ্ঠানটি পাবে। এর কাজ হবে পুনর্গঠনের সমস্যাবলী সমেত 
জাতীয় স্তরে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা । এই 
প্রতিষ্ঠান ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী- 
পাঁিট ব্যুরো এবং প্রজাতন্ত্রের সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা! উন্নত 
করযর পদ্ধত্তি পর্যালোচনা করবে এবং পরামর্শ দেবে। এর আরেকটি 
গুরুত্বপূর্ণ কাজের দিক ইন তামার বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য কর্মকর্তাদের 
প্রশিক্ষণ দেওয়া । রি 
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ড.়েরি 


পতুগীজ সাধারাণ সম্পাদক আলভারো কুনহাল ডব্রুউ এম আর 
নী অফিস পরিদর্শন করেন। সম্পাদকীয় পর্যদের সামনে -বক্ৃতা 
করতে গিয়ে তিনি তার দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন এবং 
এই পর্যায়ে কমিউনিস্ট, প্রগাঁতিশীল অন্যান্য গণতন্ত্রী! যে কবর নি 
‘হয়েছে, তার উল্লেখ করেন । | 
‘জর্ডানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁধ! র প্রথম সম্পাদক ফাইক 
ওয়ারাদ ডার্পিউ এম আল্র-এর অফিসে এসেছিলেন । -সম্পাদকীয় পর্ষদের 
এক সভায় প্রদত্ত ভাষণে তিনি ইসরাইলের উগ্র ইহুদী শাসকদের আগ্রাসী ' 
অবস্থান এবং রাষ্ট্রপীত সাদাতের আত্মসমর্পণকারী নতি থেকে উদ্ভুত মধ্যপ্রাচ্য 
পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। তিনি বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জর্ডানের 
কমিউানস্টদের দৃষ্টি তুলে ধরেন। জর্ডানের কমিউনিস্ট পার্টি ও এই : 
পাত্রকার মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির পন্থাদি নিয়েও আলোচনা হয় । . 
ডাব্লিউ: এম আৱ সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্ত এবং পাঁত্রকায় হাঙ্গেরিয়ান 
সোশ্যালিস্ট ওয়ার্ক্স পার্টির প্রতিনিধি কারি লিপকোভিকস ইতালীয় 
কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আমন্ত্রণে ইতালির কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্সদের 
সপ্তম জাতীয় সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৭৮এর ৩-৫ই মার্চ সম্মেলনটি 
- নেপলসে অনুষ্ঠিত হয়.। | 


তথ্য, সংখ, সংবাদ 


উন্নত ধনত'ন্রিক দেখণুন্ৰোতে ধর্মঘট আন্দোজন 


(১৯৭৭ থেকে ১৯৭৮ সালের শুরু পৰ্যন্ত ) 


ডব্লিউ এম আব্র-এত্র এই সংখ্যা এমন একটা সময়ে পাঠকদের হাতে 
গিয়ে পৌঁছবে যখন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শ্রমজীবী মানুষ আন্তর্জাতিক প্রলেতারায় 
এঁকোর উৎসব দিবন মে-ডে উদ্যাপন করছে । এই দিনে শ্রমিকশ্রেণী সমস্ত 
শ্রমঙ্গীবী মানুষ তদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, সামাজিক প্রগতির স্বার্থে, 
গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের কতখানি অগ্রগতি ঘটেছে তার হিসাব-নিকাশ করে 
থাকে । আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশই আরো বেশি 
সাক্রয় শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। 

ধনতান্ত্রক দেশগুলোতে শ্রেণী সংঘর্ষের ক্রমবর্ধমান হার, যাতে 
প্রলেতারিয়েত মুখা ভূমিকা পালন করেছে, নিচের সংখ্যাগুলো থেকে পরিন্কার 
ফুটে উঠেছে | এ হিপাব আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (আই এল ও) বাৎসরিক 
পরিসংখ্যান বই থেকে নেওয়া ] £ 


উন্নত প্রনতান্ত্রিক দেশের ধৰ্মঘটে যোগদানকারীদের সংখ্যা 


১৯৭৩ ১৭,৪০৯,৯৪৭ 
১৯৭৪ ২১,৫৪০,২২২ 
১৯৭৫ ২৪,১৫৪,৭৬৫ 
১৯৭৬ | ২৭,৫১১,৬৩৫ 


পত্রিকার বর্তমান সংখ্যা ছাপাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ১৯৭৭ সালে 

কতগুলো ধর্মঘট আন্দোলন হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি 

কিস্ত আলাদা-আলাদাভাবে প্রতিটি দেশের যে হিসাব পাওয়া গিয়েছে তাতে 

১ হি মধ্যে জাতীয় প্রতিবাদ দিবসগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের ধর! 
হয়নি৷ 3 
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দেখা যায় গত বছর ধনতান্ত্রিক' দেশগুলোতে ধৰ্মঘট আন্দোলন তাঁত্র আকার 
ধারণ করেছিল। উদাহারণ হিসেবে বলা যায় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসের 
শেষে ফাইনাননিয়াল টাইমস নিয্লাখিত তথ্যগুলো উল্লেখ করেছে ।. 
ধর্মঘটের দরুন ১৯৭৭ সালে বৃটেনে যে পরিমাণ শরম দিবস নষ্ট হয়েছে তা 
১৯৭৬ সালের তুলনায় তিনগুণ বেশি ( ১৯৭৬ সালে নষ্ট হয়েছিল ৩,২৮৪,০০০ 
দিন, সে জায়গায় ১৯৭৭ সালে নষ্ট হয়েছে ৯৯৮৫,০০০ পিন ) এবং সেই সঙ্গে 
ধর্মঘটাদের মোট সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৭ সালের 
জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে প্রায় ৫,৬০০ ধর্মঘট হয়েছে এবং এর ফলে 
কাজের দিন নষ্ট হয়েছে ৩ কোটি ৫০ লক্ষের কাছাকাছি । ধর্মঘটের ফলে. 
কাজের দিন নষ্ট হওয়ার পরিমাণ ইতালিতেও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৭৮ সালের 
জান্ুয়ার মাসে হিসাব নিয়ে দেখা গিয়েছে তার আগের বছরের & সময়ের 
তুলনায় ধর্মঘটের পরিমাণ "ত্বি-গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ( ১৯৭৭ সালের জানুয়ারিতে 
ছিল ১৯ লক্ষ, ১৯৭৮ সালে তা বেড়ে দাড়ায় ৩৭ লক্ষ )। এ 
অবশ্য ধর্মঘট আন্দোলন কোনো! দেশে কম কোনো দেশে বেশি হয়ে থাকে। 
১৯৭৬ সালে ৯টি ই ই সসি-ভুক্ত দেশে ধর্মঘটের ফলে যে পরিমাণ কাজের দিন 
নষ্ট হয়েছে তার পাঁরিসংখ্যান থেকে এর যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। ইতালিতে প্রতি" 
হাজার শ্রমিক পিছু ১,১৯২; ফ্রান্সে ২৯৮; বেলজিয়ামে -২৮৮) বৃটেনে 
১৫০ এবং ডেনমার্কে ১১১টি ক্ষেত্রে ধর্মঘট হয়েছে । অধিকাংশ উন্নত্ত ধনতাঠিক 
দেশে পুী্জ এবং শ্রমের মধ্যে সংঘর্ষের দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে 
একচেটিয়া পুজি নানাভাবে প্রচার চাঁলয়েও শ্রমজীবী মানুষের ওপর তথাকাথিত 
‘সামাজিক শাস্তি’ চাপাতে সফল হয়নি । 
ক্রমশ জনগণের ব্যাপকতর অংশ আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে । তারা শ্রামক- 
শ্রেণীর আন্দোলনে সমবেত হচ্ছে, তার আন্দোলনের ধারা ব্যবহার করছে এবং 
কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মূল্যায়ন গ্রহণ করছে। 
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, বিশেষ করে ১৯৭৭ সাল ও ১৯৭৮ সালের 
শুরুতে এইসব দেশে ধর্মঘট আন্দোলনের কয়েকটি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের বারবার 
প্রকাশ ঘটেছে। | 
৯ ফাইনানাসয়াল টাইমস; ১৭শে জানুয়ারি, ১৯৭৮ ! 
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এর মধো সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে 
সামাফ্রিক অর্থনৈতিক দািসমূহ, যথ! ব্যাপক ছাটাই এবং ক্রমবর্ধমান বেকারির 
বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। সঙ্কটাপন্ন ধনতান্ত্রক দেশগুলোতে 
বেকার যে কী ব্যাপক হারে বাড়ছে নিচের পরিসংখ্যানের মধ্যে তা? 
সুপরিস্ুট। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী অর্থনৈতিক 
সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থাভুত্ত ২৪টি ধনতান্ত্রিক দেশে ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে বেকারের সংখা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ বা ৫'৪ শতাংশ । এই 
বছরের প্রথম তিন মাসে বেকারের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫৬ লক্ষ । ১৯৭৩ 
সালের তুলনায় এই সংখ্যা গুণ । এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী হল বর্তমান বছরে 
বেকারির এই উব্বগণ্তি অব্যাহত থাকবে ৷ ধর্মঘট আন্দোলনে বেকারির বিরুদ্ধে 
গ্রাম এবং বেকারির সংখ্যা কমিয়ে আনা ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার 
পক্ষে উপযুক্ত নীতি গ্রহণের দাবি যে দিনের পর দিন তীত্র আকার ধারণ 
' করছে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। 


এই দাবিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োচিত হলেও ধর্মঘট আন্দোলনের 
এগুলোই একমাত্র দাবি নয়। ১৯৭৭ সালের এপ্রিলের শেষে ইতালিতে রাষ্ট্রীয় 
ও বেসরকারি-সংস্থাসমূহের ধর্মঘটে, যাতে ৯ লক্ষ অংশ গ্রহণ করেছিল, সে 
সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লুনিত! উল্লেখ করে যে “ইতালীয় শ্রামকশ্রেণীর 
মূলকেন্দ্র তার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এমন একগাদা সমস্যা তুলে ধরেছে, 
যার সঙ্গে ওগুলোর মল ঘটেছে | দেশকে সংকট মুক্ত করতে হলে রাজনৈতিক 
শক্তিদমূহকে যার সমাধান করতে হবে ।” লুনিতা গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করে 
যে এ শুধুমাত্র মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন নয়, “শ্রমিক সংগঠন, নতুন কর্মসংস্থান 
স্থষ্টি করা এবং বিনিয়োগ নীতি ইত্যাদি অন্যান্য মৌলিক সমস্যা সমাধান এই 
আন্দেলনের লক্ষ্য > 

ধনতান্ত্রক দুনিয়ার এই ধর্মঘট আন্দোলনের জনসাধারণ যে দিনের পর 
দিন বেশি বেশি করে যোগ দিচ্ছে তা-ও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য । 
উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসের শেষে ফ্রান্সের শহর- 


৯ লুনিতা ২৮শে এপ্রিল, ১৯৭৭ 
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গুলোকে অচল করে দিয়েছিল যে ব্যাপক ধর্মঘট ‘তাতে ৩০.লক্ষ শ্রমিক 
যোগ দিয়েছিল। এবং এ বছরেরই ২৪শে মে-র সাধারণ ধর্মঘট সয়ন্ত,ফ্রা্সকে 
অচল করে - দিয়েছিল কারখানাগুলোতে-কোনে। উৎপাদন হয়নি, গ্যাস ও 
বিদ্যৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । ডাক ও তার এবং সরকারি পরিবহনে ' 
কোনো কাজ হয়নি। এছাড়া সরকারি ও পৌরসভার দগ্তরগুলো বন্ধ হয়ে 
পড়েছিল । মোট ৮০ লক্ষ শ্রমিক এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল, সি চি টির 
সাধারণ সম্পাদক জর্জেস সেগাই এই ধর্মঘট সম্পর্কে এক! মন্তব্যে বলেন, 
প্ধ্মঘটে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ এবং এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে এক্য সাধিত 
হয়েছে-এই ছুটি বিষয় ধরে বিচার করলে আমাদের দেশের ট্রেড ইউনিয়ন - 
আন্দোলনের ইতিহাসে এক. অভূতপূর্ব ঘটনার মধ্যে আমরা দাড়িয়ে আছি । 
আদত কথা বলতে গেলে ফ্রান্সের সমস্ত, শ্রমজীবী মানুষ সামাজিক ম্যায়, 
প্রগতি. ও গণতন্ত্রের পক্ষে নিজ দেশের ধনতান্তরক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে 
দ্রাড়িয়েছে?”* ১৯৭৭ সালের ..িসেম্বর মাসে ফ্রান্সের জনসাধারণ এক্যই 
যেখানে মূল মন্ত্র এই রকম আর এক ধর্মঘটে কয়েক লক্ষ ফরাসি আঁমিককে 
, অংশগ্রহণ করতে দেখে। 

- আলপসের অপর দিকে ইতালিতে ১৯৭৭ ক বিরাট ". 
ধৰ্মঘট সংগঠিত করা হয়েছিল যাতে ইতালির বিভিন্ন শিল্পের লক্ষ লক্ষ অমিক 
CT 

বং শ্রমিক এক্য স্থাপিত হয়েছিল । ইতালীয় শ্রসিকেরা এমন অর্থনৈতিক 
Ses নীতির দাবি জানিয়েছিল যার দ্বারা বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে 
এবং উৎপাদন বাড়বে । * দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও নৈরাজ্যবাদী শক্তিসমূহের 
ভীতির পরিবেশ স্যাষ্টি করা এবং ইতালীয় জনগণের ফ্যাসি-বিরোধা সাফল্য 
ধ্বংস করার চেষ্টার বিরুদ্ধেও ইতালির শ্রমিকরা ধিকার জানিয়েছিল। . 

আমরা ইত্তিপূর্বেই বলেছি যে ১৯৭৭ সালে বৃটেনে অন্যান্য যে কোনো 
বছরের তুলনায় বেশি ধর্মঘট হয়েছে । বৃটিশ শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপকতম 
সংগ্রামের অন্যতম উদাহরণ ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে বৃটেনের প্রধান প্রধান 
শহরে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম। এই সংগ্রাম সপর্কে মনিংস্টার 
"ত লুমালিতে ২৫শে মে, ১১৭৭ 
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বলছে, “১৯৭১ সালের আন্দোলনের পৰ শ্রামক আন্দোলনের ক্ষমতার বৃহত্তম 
প্রকাশ” ১৯৭৮ সালের শুরুতে পশ্চিম জার্মানিতে ডক শ্রামকদের ধর্মঘট, 
২৫ বছরের. মধ্যে সবচেয়ে বড় শ্রামক আন্দোলন, হামবুর্গ, ব্রিমেন, এমডেন, 
কাকসহেভেন এবং লুবেক বন্দর সম্পূর্ণ অচল করে দিয়েছিল । ধনতাষ্তিক 
দেশগুলোর শ্রমজীবী জনগণের এঁক্য সাধক গণ-আম্দোলনের বিবরণ দেওয়ার 
সর্বশেষ পর্যায়ে জাপানি প্রলেতারয়েত-এর সনাতন কায়দায় সংশ্রাম__বসস্ত- 
কালীন সংগ্রামের কথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজ্ঞন। রাষ্ট্র ও পৌরসভা 
পাঁরচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর, ধাতুবিদ্ঠা, ইঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন শিল্প, 
পরিবহন ও অন্যান্য শিল্পের লক্ষ লক্ষ জাপানী শ্রমিক ১৯৭৭ সালের বসস্ত- 
কালের ধর্মঘট আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল । ন্‌ 
বর্তমান ধর্মঘট আন্দোলনের অপর বৈশিষ্ট্য এই ধর্মঘটগুলো দশর্থ দিন 
স্থায়ী হওয়া । ন্যায়সম্মরত দাবি আদায়ের জন্যে ধর্মঘটাদের অনেক সময় নীর্ঘ- 
দিনধরে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। গত বছরে এই ধরনের দীর্ঘ ধর্মঘট 
" আন্দোলন অনেকগুলো হয়েছে। ১৯৭৭ সালের অগাস্ট মাসে মিচিগান ও 
মিম্নেসোটায় লোহক্ষেত্র ও আকরিক সমৃ্ধিকরণ প্রকল্পের ১৭ হাজর শ্রমিকের 
ধর্মঘট সাত মাস স্থায়ী হয়েছিল। এই লোহক্ষেত্র ও আকারক-সমৃদ্ধিকরণ 
 প্রধল্প থেকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র তার শিল্পের জন্যে ৬০ শতাংশ কাচামাল পেয়ে 
। থাকে। এছাড়া ১৯৭৭ সালে ডিসেম্বর মাসের শুরুতে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
। ২২টি রাজ্যের ১ লক্ষ ৬* হাজার কয়লা খাঁন শ্রমিক তাদের দাবি-দাওয়া 
॥ আদায়ের জন্যে যে সংগ্রাম শুরু করেছিল তা-ও বহু মাস ধরে চলেছিল । 
যুক্ত খনি শ্রামক ইউনিয়নের কর্মীদের কয়ল! খাঁন মালিকের তীত্র 
( প্রতিরোধ ও সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য চাপ ও ব্ল্যাকমেইলের মুখোমুখি 
হতে হয়েছিল । সরকার এই বলে হুমকি দিয়েছিল যে, শ্রমিক বিরোধশ 
টার্কহাটীলি আইন প্রয়োগ করা হবে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির 
বিবৃতিতে এ প্রসঙ্গে প্রণিধানষোগ্য, যাতে বলা হয়েছে কয়লা খনি শ্রমিকদের 
উপর প্রশাসন ও একচেটিয়া পুঁজির এই 'মিলিত আক্রমণ- শ্রামকদের 


৯ মনিংস্টার, ১০ই মার্চ ১৯৭৭ 








৯০৯ 


ইউনিয়ন গঠনের সর্মঙ্ন্্রীকৃত অখিকার' না,দেওয়ার জন্যে সংগঠিত শ্রমিকদৈর 
বিরুদ্ধে সাবিক আক্রমণের অঙ্গ বিশেষ৷ 7১7 টি) শি 
:1০৮৯৯৭৮ সালের টৈফেব্রুয়ার মাসে তুরস্কের শ্রমিক আন্দোলনৈর ইতিহাসে 
দ্বর্ঘতম-ও-ব্যাপ কর্তা, ধর্মঘটের -অবসানি ঘটেছে । আট মাস ধরে' দেশের ধাতু 
শিল্পের 1৪৭", ইাজারণশ্রমিক ' তাদের নায়সঙ্গত দাবিতে সাহা সকতাপূর্ণ দীর্ঘ 
আন্দোলন: চালিয়েছেন তুরস্কের" শ্রমিক, কৃষক, প্রগতিশীল ব্যক্তি এবং 
সর্বস্তরের £ম্হেনভী 'মাহষ/১এবং বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়ন ধর্মঘট ধাতু 
শ্রামকদের প্রতি এঁক্য জ্ঞাপন করেছেএবং তাদেরকে বৈষয়িক ও নৈতিক সমর্থন 
দিয়েছে৷ ' ধর্মঘটাদের ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের মেহনভী মানুষের পক্ষ' থেকে প্রলেতারীয় সৌভ্রাতৃত্ব জ্ঞাপন ধাতু 
শামকদের চূড়ান্ত বিঞ্রয় এনে দিয়েছিল : ধর্মঘটারা তাদের 'মজুরিকে বেশ 
খানিনকট| বাড়াতে সক্ষম হয় এবং অধিকাংশ দাবিও আদায় করে ।' ৰ 

মেহনত মানুষের আরো ছু-টি দীর্ঘ ও কঠোর সংগ্রামের নজির ফ্রা-্স 
সষ্টি হয়েছে। ১৯৭৭ সালের ' অগাস্ট মাসে প্যাৱিসিয়েন লাইবেনের 
আমিক ধর্মঘটের, যা কিনা প্যারিসের প্রেসের ' ইতিহাসে দীর্ঘতম, সফল 
পরিণতি ঘটেছিল । ২৮ মাস ধরে সংগ্রাম করার পর পত্রিকাটির ছাপা” 
খানার শ্রমিকরা দাবি মানতে মালিকদের বাধ্য করেছিল। সন্তমালো জাহাজ 
নির্মাণ কারখানায় ( এখানে মাছ ধরার জাহাজ তৈরি করা হয় ) ধর্মঘট ৬৫২ 
দিন চলার পর কতৃপক্ষ দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কঠিন ও দীর্ঘ 
সংগ্রামে ধর্মঘটীরা অন্যান শ্রমিকদের লাগাতর ও জোরালো সমর্থনের ওপর 
নির্ভর করে থাকে। 

প্রলেভারায় সৌভ্রাতৃত্ব-_া ধর্মঘটাদের সামর্থ্য ও জয়লাভে আস্থা যোগায় 
_-সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস জুড়েই প্রচারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে 
এর ওপর গুরুত্ব দিয়ে আস! হচ্ছে । ১৯৭৭ সাল এবং ১৯৭৮ সালের শুরুতে 
সংগঠিত শ্রেণী, সংগ্রামগুলোতে এই জাতীয় সৌন্রাতৃত্বের অসংখ্য নজির সষ্টি 
হয়েছে । .১৯৭৬ সালের অগাস্ট মাস- থেকে গ্রানউইকের লগ্ুনফার্সে ফিল্ম 
তৈরি করার শ্রমিকরা বহু .মান ধরে ধর্মঘট চালিয়ে আসছিল। অন্যান্য 
ামকরাও তাদেরকে বারবার, সমর্থন জানিয়েছে । 


৯৯৩ 


৯৭৭ - সালের : জুন; মাসৈ- ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বহু 
ধর্মঘটীদের? . সমর্থনে সৌন্রাতৃত্ব সপ্তাহ উদ্যাপন করে। কারখান। 
' সামনে পিকেটিং-এ' শুধুমাত্ৰ 'লগ্ুনের”শ্রমিকরাই যোগ দেয়নি, সারা, 
শ্রমিকরা যোগ দিয়ৈছিল।' "পরবর্তী মাসে বৃটেনের মেহনতী মানুষ 
'ধর্মঘটখদের. সমর্থনে পুনরায় সৌন্রাতৃত্ব ভানায়। ১১ই জুলাই, ১৯৭৭ 
গুনে ১১ হাজার শ্রামিক এই ধর্মঘটের সমর্থনে জাতীয় বিক্ষোভে যোগ 
রা | 
৭৭ সালের ৮ই এপ্রিল ফ্রান্সের ১৮ হাজার ডক শ্রাঁমক ডানকার্ক বন্দর 
সমর্থনে ( যারা মার্চ মাস থেকে নানান দাবিতে ধর্মঘট চালা চ্ছিল ) 
ধর্মঘটের ডাক 'িয়েছিল। উদ্দেশ্য একচেটিয়া উদিনর মেটাল- 
শলের কর্তৃপক্ষকে যৌথ চুক্তির শতাবলী মানতে বাধ্য করা । যেসব 
করে উনিনরফ্যাক্টরির জন্যে লৌহ আকািকওজ্বালানি কয়লা আসছিল 
ফরাসি বন্দরের সেই মাল' নামাতে অস্বীকার করে ধর্মঘটাদের প্রতি 
এক্য জ্ঞাপন করেছিল । পশ্চিম জার্মানির প্রধান প্রধান আটটি বন্দরের 
দর ( যার কথ! ইতিপূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে ) ধর্মঘট সুফল হয়েছিল 
মিকরা তাদের দাবি আদায় করতে পেরেছিল । ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ 
জয়ামের ডক শরামিকরা পশ্চিম জার্মানির বন্দর শ্রমিকদের আন্দোলন 
রছিল। পশ্চিম জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির পাত্রকা আনসেৱে- 
এই ধর্মঘট চলাকালে লিখেছিল যে বন্দর শ্রামকরা শুধুমাত্র তাদের 
র অধিকার রক্ষার জন্যে লড়াই করছে। কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি মানতে 
বাডেন-উরতেমবুর্গের ইঞ্জানয়ারিং শ্রমিকদের এবং রুরের লৌহ 
শ্রমিকদের আন্দোলনে ত! সাহায্য করবে। চিলি, উরুগুয়ে, 
এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্যাসিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসন 
বিরুদ্ধে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এসব দেশের শ্রামক ও 
করা যে আন্দোলন চালাচ্ছে তার সমর্থনে সভা, বিক্ষোভ মিছিল 
সংগঠিত করা হচ্ছে । - 
র সংকল্প, দৃঢ়তা ও সাহস, শ্রেণী ভ্রাতাদের সৌন্রাতৃত্বের ওপর 
শীলতা, মালিক এবং কর্তৃপক্ষের হুমকি ও র্যাকমেইলের কাছে নাতি 
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স্বীকার না করা ইত্যাদি পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের সাফল্যের 
প্রধান কয়েকটি উপাদান । প্যাব্রিসিয়েন লাইবেক্রেধ ছাপাখানা 
দের দীর্ঘ সংগ্রামে জয়লাভ করার অন্যতম কারণ ফরাসি ছাপাখানা 
তাদের আয়ের এক দশামাংশ তু'বছরের বেশি সময় ধরে ধর্মঘট তহাবি। 
করেছিল। পশ্চিম জার্মানি ইতালি, ফ্রান্স, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, 
জাপান এবং অন্যান্য উন্নত ধনতাস্ত্রক দেশে শ্রমিকরা উল্লেখযোগ্য 
সক্ষম হয়েছে। 

এই সংগ্রাম চলাকালে একদিকে জঙ্গী প্রতিক্রিয়া ও স্বৈরাচারী 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন চালানো হচ্ছে এবং অপর দিকে কমি, 
ও দোভিয়েতের বিরুদ্ধে কোনে কুৎসার দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা কৰা 

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পাটি সর্বদাই শ্রেণী সংগ্রামের মুখ ; 
থাকছে । সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অদম্য সংগ্রামী কমিউ; টরা 
শ্রেণী, তথা মেহনতী মানুষের স্বার্থ রক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে । 
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শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র গত্তিকার i 
নিয়মাবলী 


£- | is 
Rh প্রাহকসংক্রান্ত 11. 

রর প্রতি সংখ্যা এক টাকা । | 
a বাষিক গ্রাহক চাদা £ দশ টাকা। রর 
5 বছরের যে কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায় । 
এ ডাক খরচ আমাদের । 

রে গাজলিদংক্ানত 

bh ৫ কপির কমে এজেন্সি দেওয়। সম্ভব নয়। 

রর কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাকা 

১৯" * পাত্রিকা ভি. পি-তে পাঠানো হয়। 

4 ডাক খরচ আমাদের ৷ 

er 

Shy যোগাযোগ করুন : 

ho চা 


8/৬এ, শরিয়েন্ট রে;,- 


i শাস্তি স্থাতীরতা সমার্জত | 
8. | | 
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